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নিবেদন 

পাঁথবীতে মানুষ অসংখ্য। অথচ প্রত্যেকাট মানুষের চলম্ম-বলায় ও- আকারে- 
প্রকারে এক-এক বিশেষ রকমের TAT! তাই প্রত্যেকটি মানুষকে. আমাদের. ভাষায় 
বলে ব্যান্ত। জনে জনে ব্যান্তত্বের এই বৈচিত্রয। শুধু কণ্ঠদ্বরেও ব্যান্ডাটকে চেনা 
যায়। পদধবাঁনতেও প্রত্যেকাট মানুষের এই বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা সব সময়ে 
ধরতে না পারলেও দৃষ্টিহীনদের কানে তা ধরা পড়ে। এই সব কথা নিয়ে একাঁদন 
সন্ধ্যাবেলা আলোচনা চলছিল Fins, রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানমার্ত ব্রজেন্দ্র শীল এই 
দুইজনের মধ্যে। আমরা দুইএকজন ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত 'ছিলাম। 

মানবতত্বম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের একটি গভীর আলোচনার পরে 
Sige, বলছিলেন, “আমাদের দেশে সব কথাতেই স্থান-কাল-পান্রের বিচার। এর 
মধ্যে WAAL হল পান্র। প্রত্যেকটি পান্রেরই আপন আপন বিশেষত্ব আছে। বিশেষ 
বিশেষ স্থান ও কালেরও কি এইরূপ এক-একাঁটি বিশেষত্ব নেই? আমার তো মনে 
হয় এক যুগ অন্য Ar হতে রীতিমত বাভন্ন। বিচার করে দেখলে পাঁথবীর 
সর্বদেশেই সেই-সেই যুগের কালগত একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। আবার প্রত্যেকাট 
যুগেরও দেখা যায় দেশগত একটি বলক্ষণতা। নতুন পুরাতন সব যুগেই সেই 
দেশের সেই বৈশিষ্ট্যাটকে এড়িয়ে যাবার জো নেই।” 

ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার মতে ভারতের এই বৈশিষ্ট্যাট 
কি?” 

কাঁবগুর; বললেন, “বৈচিত্র্যের মধ্যেই এক্যের mic ও এক্যের যোগসাধনাই 
ভারতের বিশেষ ধর্ম। আমার ‘ভারতের ইতিহাসের ধারা'তে আম একথা ভাল 
করেই বলেছি । ভারতের VE নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ 
কাউকে নিঃশেষ করতে চায় Tal এইটি আর ims ক দেখা যায়? আর সব 
দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চহ করে দিয়েছে। ভারতে 
কিন্তু সোট কখনোই ঘটে নি। এই বৈচিত্রের মধ্যে সুরসংগাঁতর (harmony) 
সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা। নানা 1িরোধের মধ্যে সমন্বয়সাধনই ভারতের 
ব্রত। যে-সব সাধক এই সাধনাতে 'সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাই আমাদের দেশের 
TPA! তাঁদের নামই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কাঁর। বড় বড় যুদ্ধে 
রণজজয়ীদের কথা আমরা ভুলে যাই, কিন্তু রাম কৃষ্ণ বৃদ্ধ কবীর রাবদাস নানক চৈতন্য 
প্রভাঁতর কথা আমরা কখনও ভুলতে পার নে। বিরোধের মধ্যে যোগের সাধনার 
নামই মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় ভারত-পন্থ, এবং এই সাধনায় সিদ্ধ ভারতপথিকেরাই 
হলেন ভারতের মহাপুরুষ । 

“বাঁণাতে সরুমোটা চড়া-খাদ নানা সুরের বহু তার রয়েছে। তার মধ্যে 


৬ বাংলার সাধনা 


একটাও তো বাদ দিলে চলে না। কলারাঁদকের হাতে সব তারের সব সুর মিলিয়েই 
পারপূর্ণ সংগীত বীণায় বাজে। ভারতও যেন একটি বহন্তন্তী বীণা। এখানে 
নানা সাধনার সমন্বয়ে একাঁট পাঁরপূর্ণ সমবেত সংগীত জাগয়ে তোলাই হল ভারতের 
মহাপুরুবদের সাধনা। এমনটি তো আর কোথাও দেখা যায় না। এই হল ভারতের 
বিশেষত্ব। 

“কাজ সহজ করবার জন্য যাঁরা ভারতের এই অপূর্ব বহুতন্ত্রী বীণার নানা 
বৈচিন্যাকে জোর করে নিঃশেষ করে এই সর্বে্বর্ধমরী বাঁণাকে দীনহীন একতারায় 
পাঁরণত করে ফেলতে চান তাঁরা ভারতের সেই মহাধর্ম হতে SG! এই বিশেষত্বকে 
হারালে স্বধর্মভ্র্ট ভারতের আর রইল ক? বিধাতা ভারতের গৌরবময় এই 
মহাসাধনাকে এমন সহজ করেন TA বলেই ভারতের এত দুঃখ এত বেদনা । ভারতের 
যথার্থ মহাপদুরুষেরা এই বিপদ এড়িয়ে শস্তা সহজ পথ যে দেখাতে যান নি সেটাই 
আমাদের মহাভাগ্য। সুলভ পথের ATS যেন আমাদের পেয়ে না বসে। তার 
চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ভারতের আর কিছু নেই।” 

ভারতের পরই এল বাংলাদেশের বিশেষত্বের কথা। এই প্রসঙ্গে কাবগদরু 
বললেন, “নদীর পাঁলমাঁটিতে তোর এই বাংলাদেশ। এখানে ভূঁম উর্বর। বাঁজমাত্রই 
এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একাট বিশেষ দাঁব আছে। 
পাঁলমাঁটির দেশ বলেই এখানকার ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মান্দর প্রাসাদ 
প্রভীতর ALS এখানে সয় না। সেই সব গুরুভার এখানে ধাঁরে ধারে তাঁলয়ে 
যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বোঁশ নেই। প্ঢরাতনের Gat তার খুবই 
কম। তাকে দুর্ভাগ্য বলব কি সৌভাগ্য বলব? 

“বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্তা তবে জখবন- 
সাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই 'দিয়েছেন। তার দেশ যে পাঁলমাঁটর 
উর্বরভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হতে পারবে না। পঢ়রাতনের মৃত পাষাণভার 
এখানে না সইলেও জীবনের দাবিদাওয়া এখানে পৃরোপনীর সফল হবে। 

“এই প্রাচা-পাশ্ান্ত মিলনযূগের প্রারম্ভেও তাই বিধাতার প্রথম দাবি এল এই 
বাংলাদেশে। বড় দুঃখের সেই আবেদন। তাই রামমোহন এদেশে পেলেন নির্যাতন, 
বিদেশে পেলেন মৃত্যু। এখনও এদেশে তাঁর নির্যাতনের অবসান হয় ft! যত 
রকমে তাঁকে ভুল বুঝতে ও বোঝাতে পারা যার আমরা অশেষাঁবধ বান্ধি দিয়ে এখনও 
নতুন নতুন করে তার পথ wate! আবার তাঁর অন্বতণ বলে আমরা যারা 
নিজেদের পাঁরচয় দিতে চাই তাদের কথা আরও শোচনীয় । 

“তব; এই দেশে বিধাতার তরফ থেকে প্রাণের প্রথম প্রার্থনা এসেছে এই 
বাংলাদেশে। এইজন্য এই দেশকে আজ পর্যন্ত কম দুঃখ সইতে হয় গন। অবশ্য 
এই দেশেই এ-পথের পাঁথকদের দুঃখ দেবার জন্যও বহ লোক জন্মেছে। তাদের 
মধ্যে কেউ বা গুপ্তচর হয়ে পায় সরকার বেতন, কেউ বা প্রকাশ্যচর হয়ে পায় 


নিবেদন ৭ 


APIA মোড়লদের তলব ও উৎসাহ। বাংলাদেশের দুঃখের অন্ত নেই। তবু 
যাঁরা সত্যকার বাংলাদেশের সাধকসন্তান তাঁরা কখনও এই TEACH কোনো মতেই 
এড়াতে চান fal এই সাধনায় চিরাদনই বাংলা সাড়া দিয়েছে। তার জন্য প্রাণ 
{বসজন করতেও সে ভয় পায় নি। 

“প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। জীবন্ত 
ক্ষেত্রে জীবনের দাঁবই চলে। কিন্তু তাই বলে এদেশের সাধনাকে পদরাকালের 
পাথরের জগন্দল চাপে কঠিন ও SAIS করে রাখলে তো চলবে না। মাঁন্দরের 
প্রাসাদের পাষাণভারে বাংলাদেশের উর্বর বস্তারটিকে ঢেকে ফেলে জীবনের সেই 
দায়িত্বকে এড়াতে চাইলে আমরা হব ধ্মভ্রল্ট। 

“নানা ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাস দেখলে আমার এ-সব কথার সত্যতা 
বোঝা যাবে। মানবপল্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ- 
নেতাদের কাছে নিন্দনীয় fet! তীর্ঘযান্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চন্ত করতে 
হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরাদনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমূন্ত। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি 
মত এই দেশে বা তার আশেপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন মগধও বাংলার 
সঙ্গেই ছিল একঘরে অর্থাৎ ফ্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যেও 
দেখা যায় সেই স্বাধীনতা । তাদের সাহত্যে ও গানে অলঙ্কার বা শাস্ত্রের ALOT 
তারা কখনও সইতে পারে fl শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই অথচ fF গভীর কি 
উদার তার ব্যঞ্জনা। এদেশের কীর্তন-বাউল-ভাটিয়াল প্রভাত গানে খুব সাদা 
কথায় এমন অপর মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলে গেছেন যে কোথাও 
তার তল মেলে না, কল মেলে না। অপার মানবীয় ভাবের কোথায় সীমা কোথায় 
শেষ? প্রাণের মতোই তা সর্বভারমূস্ত ও সহজ তার অতল অপারতার রহস্য। 

“গঙ্গা ও সাগরের সংগম ঘটেছে এই দেশে। উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রীবড় 
সংস্কৃতি faite হয়েছে এই বাংলার সাধনাক্ষেত্রে। এ দেশ তাই নানাঁদক য়েই 
দমলনের ক্ষেত্র। দিন ও রাত্রি মেলে সকাল ও সন্ধ্যায়। সেইরূপ সন্ধ্যার মিলনক্ষেত্রে 
যেমন ধ্যানযোগের সময়, বাংলাদেশের মলনতীর্থে তেমান রয়েছে বহ তপস্যার 
জন্য প্রতীক্ষা। কোনো AST চপলতা-চণ্টলতা এখানে চলবে AT! এখানকার 
Some সাধনা হল ব্যাহাঁত-মন্ত ‘ges স্বঃ’। অর্থাৎ স্বর্গ-মতট-অন্তরাক্ষ- 
দি্বচরাচরে FSS হোক আমাদের ধ্যান! কাজেই এখানে শাল্তগত বা সাম্প্রদায়িক 
সংকীর্ণতার স্থান নেই। 

“বাংলাদেশের এই উদার fester ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে, তার শিল্পে 
সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। সরে ও বাণীতে wera শিবশ'ন্তির মিলন চিরদিনই 
বাংলা গানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর কোথাও ঘটেছে বলে শ্দান নি! 
কীর্তনে বা বাউল গানে ভাবের মান্দিরে এখানে যে অপূর্ব পুজাঞ্জাল দেওয়া হয়েছে 
তাতে নানা ফুল ‘মলিয়ে অপরূপ অর্ঘ্যরচনা করা হয়েছে। ভাবের রূপটি ফুটিয়ে 


৮ বাংলার সাধনা 


(তোলবার জন্য বাংলাদেশের সাধকেরা প্ররোজনমত নানা সুর ও তালকে অপরূপভাবে 
সংগত করেছেন। তাতে প্রেমভান্তর যে প্রসাদ বাংলার রসমান্দর হতে পরিবেশন 
করা হয়েছে তার আর তুলনা নেই। কত ফুলের মধ্দ আহরণ করে এখানকার 
উপাসকেরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন।” 

আম বললাম, “শুধ ভাবের রসশালায় নয়, সংসারের রসবতা বা পাকশালাতেও 
বাংলাদেশ যে নানা শাকসবাঁজ মালয়ে অপূর্বসব ব্যঞ্জন রচনা করেন ভারতের 
অন্যপ্রদেশে তার চলন নেই। সেখানে বেগুনের শাক তো বেগুনেরই শাক, কুমড়ার 
রাঁধবার জো নেই। তাঁদের কলামন্দিরেও যেমন রসবতীতেও তেমান। যোগ বা 
সাম্মলনের উপায় নেই। এখন অবশ্য বাংলার মতো অন্যনও শাকসবাঁজ 'মাঁলয়ে 
রান্না কিছ কিছ শুর; হয়েছে। তা ছাড়া রসবতাীঁতে বাংলার [বিশেষ দান হল 
সন্দেশ ও রসগোল্লা। এখন বাংলাদেশের বাইরেও তার অসম্ভব সমাদর ৷” 

কাবগ্দর; হেসে বললেন, “সন্দেশে বাংলাদেশ বাঁজমাৎ করেছে। যা ছিল শুধু 
খবর বাংলাদেশে তাকেই সাকার বানিয়ে করে দিল খাবার। এখানকার সন্দেশেও 
খবর-খাবারের অর্থাৎ সাকার-নিরাকারের [শবশান্তীমলন।” এই কথা শুনে শীল- 
মহাশয় খুব হেসে উঠলেন। 

সোঁদন আমার মনে হলে বলতাম, বাংলার আর-একাট অপূর্ব অর্ঘযাঞ্জাল হল 
তার anthology অর্থাৎ নানাবিধ কাঁববাণী-সংগ্রহ। সৌঁদন কথাটা মনে হয় fal 
BT এই প্রসঙ্গে তা বলা উাঁচত। 

এক-এক FT এক-এক রকমের কাব্য ALG করেন। এক-এক ভাবের ক্ষেত্র 
নানা কাবির নানা কাব্যকুসঃম নিযে বিচিত্র Gata সাজানোর কাজেও বাংলাদেশই 
প্রথম সাধনা করেছে। বাংলাদেশের চর্যাপদগদীলতে নানা কাঁবর বাণীসংগ্রহ দেখা 
যায়। কবীন্দ্ুবচনসমন্চয় গ্রন্থখানি বোধ হয় ১০০০ খ:৭স্টাব্দের কাছাকাছি লেখা। 
প্রায় নয় শত বৎসরের পঢুরাতন বাংলা লাপতে গ্রন্থখান পাওয়া গয়েছে। তাতে 
নানা ভাবের নানা ব্রজ্যা। এক-একটি ত্রজ্যাতে নানা কবির নানা বাণী সংগৃহণত। 
তারপর ১২০৫ খনীস্টাব্দে বাংলাদেশে সংগৃহীত হয় শ্রীধরদাসের সদীন্তকর্ণামৃত। 

কাশ্মীরের জল্‌হণ কবির সুভাষতমন্তাবলী সংকলিত হয় এর ৪২ বংসর পরে 
অর্থাৎ ১২৪৭ খণাস্টাব্দে। শাঙ্গরধর-পদ্ধাতর সংগ্রহ হয় ১৩৬৩ সালে। বল্পভদেবের 
সমভাষতাবলী পণ্ডদশ শতকের। সভাষিতাবলী আরও পরের। এর পরে ভারতে 
নানা স্থানে আরও নানা কাব্যপ্পাঞ্জল সংগৃহীত হয়। কিন্তু নানা কাঁবর 
রচনাসংগ্রহ-ব্যাপারে বাংলাদেশই প্রথম পথপ্রদর্শক। চৈতন্যযূগেও শ্রীরূপ গোস্বামী 
১৬৪১ সালের. পুবেইি পদ্যাবলীতে নানা ভন্তকবির বাণীসংগ্রহ করেন। ইহার 
৬৩ বৎসর পরে পাঞ্জাবে গুরুদের বাণী গ্রল্থসাহেব aerate হয়। পারস্য 
ভাষাতেও এইর্‌প বহু anata সংগৃহীত হরেছে। তাহাকে «গুলদস্তা” বা 


নিবেদন > 
কুসুম-সণ্চয়ন বলে। 

বাংলাদেশের কথকদের নানা ঘরানাতে এখনও নানাবিধ কাঁববচনসংগ্রহ আছে। 
সেগনাল প্রকাশিত হলে এই বিষয়ে বাংলাদেশের অতুলনীয় প্রতিভার আরও পারচর় 
পাওয়া যেত। সোদন কিন্তু এই সব কথা মনে আসে নি, তাই বাংলাদেশের এই 
ভাবের চয়ন-প্রীতভার কথা সৌঁদন বলাও হয় নি। 

aia, বলতে লাগলেন, “সপ্টয়ন-প্রাতভা বাংলাদেশের একাঁট বশেষত্ব। 
বাংলার Tee তা দেখা যায়। প্রাণী যেমন নানা খাদ্য হতে নানা প্রাণরস নিয়ে 
জীবনে সমীকৃত করে (assimilate) তেমান নানা উপকরণ Teer বাংলাদেশ 
তার শিল্প ও কলাকে জীবন্ত করে তুলেছে। প্রাণ fatal বড়ই রহস্যময়। সে 
যা নেবার তা ভালো করেই নেয় অথচ বুথা-ভার সে জাময়ে রাখে না। aie; 
প্রাণের পক্ষে অনাবশ্যক তা সে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করে (elimination) 1 শরীর 
যখন এই শাক্ত হারায় অর্থাৎ যা ত্যাজ্য তা ঠিকমত ত্যাগ করতে না পারে তখনই 
নানা ব্যাধি ও arte এসে তাকে ঘরতে থাকে। বাংলাদেশ চিরাদনই এই ব্যাধ 
হতে FE ছিল। 

“বাংলাদেশে চিত্রে ও পাষাণমর্ততে যে প্রাণের লীলা দেখা যায় তা সর্বভাবে 
AOA APA ও বুথা-ভার হতে TF! অথচ তাতে নতুন পঢুরাতন এদিক ওাঁদকের 
সবরকম সরস জীবন্ত উপকরণগণ্াল প্রাণশান্তর রহস্যময় কৌশলে সংগত হয়েছে। 
তার মধ্যে কোনোটা বাদ "দলেই প্রাণধর্ম ও বাংলাদেশের সাধনার স্বধর্ম ক্ষণ হবে। 

“ঁবশ্বাবধাতা যেন মনে মনে এই কথাই চিরাদন চেয়ে এসেছেন যে, এই বাংলার 
তীর্থক্ষেত্রে সকল সাধনারই মিলন ঘটবে। শুধু বাধাবধানের বাহ্য দ্বাবতে সেই 
শমলনাট তো ঘটবার নয়। এই প্রেম-মিলনাট ঘটবে প্রাণের দাবিতে তাই বাংলার 
সকল সাধনাতেই রয়েছে প্রাণের একটি সহজ আবেদন। বাংলার সংগীত শিল্পকলা 
সর্বত্রই এই সত্যকে আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশের সাধনায় উপকরণবাহনল্য 


সাধনা। এইগ্ীলই তার নিজস্ব তপস্যা। Sivan মর্তিগ্ীলতে বাংলাদেশ 
করেছে বাইরের চেলাগিারি। বাংলাদেশের সংস্কৃত-রচনায় যে গৌড়ীয় রীতি দেখতে 
কহ তাতে শব্দ ও অলংকারের গরুভার। সেখানে বাংলাদেশ অন্য দেশকে চোখের 
সামনে রেখেই সকলকে বিস্মিত করে দিতে চেয়েছে। সেখানে সে আপনার অতল 


১০ বাংলার সাধনা 


অপার তপস্যার সন্ধান পায় নি। তা পেয়েছে সে তার প্রাকৃত সাহিত্যে ও গানে। 
কীর্তনে ও বাউল-গানে তার পাঁরচয়। প্রাণের স্বাভাবক সাধনার প্রাকৃত এই 
ভূমিতে বাহ্য «ra ও িধি-বিধানের জগন্দলের ভার সইবে কেন? 

“বাংলাদেশের আর-একাঁট বিশেষত্ব হচ্ছে এর সুকুমার সুক্ষমতাবোধ। কার্পাস 
তো আরও কত জায়গায়ই আছে কিন্তু ঢাকার মসালনের মতো সক্ষ্রতা কোথায়। 
এখানে মেয়েদের হাতে যেমন সক্ষম সুতো ওঠে তেমনাট আর তো কোথাও হয় না। 
সে সুতো এত সক্ষম যে একট? কঠিন স্পর্শ তাতে সয় ATI এমন সুকুমার কলার 
উপযনন্ত দরদী পরশ এখানেই মিলবে। যে-দরদা হাতে মসালন-সুতোর সৃষ্ট 
সেই হাতে বাংলার বহন সুকুমার শিল্প গড়ে উঠেছে। এর উপর কি কোনো 
নিষ্ঠুর মৃত আবর্জনার ভার সয়? 

“গুড়ের সঙ্গে নাক গৌড়ের যোগ আছে। এই যোগ হল শন্দশাস্ত্রে। fog 
মাধূর্যের সঙ্গে এদেশের চির যোগ। নীরদ শুক পথ এ-দেশের নয়। জলপথের 
পাঁথক আমরা LEE ধুলোর পথে চলতে পার নে। আমাদের“পথও সরস জীবন্ত 
জলধারা। সর্ব সে প্রাণ-সপ্তার করে। শুকিয়ে মারবার fe রশীত সে 
জানে না। 

“বাঙালী A AN জননীর সন্তান, কাজেই জাময়ে রাখবার ais তার 
কম হতে পারে। তাই সে ভালো “বেনে' না হতেও পারে কিন্তু তার দেশ 'বস্তৃত 
বলে তার HIG উদার হবারই কথা। এই দেশ সমতল। কাজেই এখানে উচ্চ-নাঁচ 
ভেদবুদ্ধির ওসব কৃত্রিম বাধা থাকবে কেন? 

“TR বলেছি AMO ভার এখানে নেই। তাই এ-দেশে তীর্থের ভার 
নেই। বাংলাদেশ যে দেবভুমি নয়, এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই 
জানে! দেবতাকেও সে ঘরের মানব করে 'নয়েছে। বাংলার *শবে-দুর্গায় বাঙালশ- 
চরিন্রেরই প্রকাশ। গঙ্গা-গৌরণীর কোন্দলে শিব-দুর্গার কলহে আমাদেরই ঘরোয়া 
বাগড়া। ভালোমন্দ সব নিয়েই আমাদের শিব আমাদেরই আপন মানষ। বাঙালীর 
রাম তো বাজ্মীকর রাম নন। আমাদের কৃষ্ণকেও শাস্ত্রে খুজে পাই নে অথচ আমাদের 
জাঁবনের মধ্যে তাঁকে খুবই দেখতে পাই। দেবতাকে প্রেমের জন বলে দেখেছেন 
বলে বাংলাদেশের সাধকেরা তাঁদের রচনায় যে দরদ দেখিয়েছেন সে-দরদ আমরা 
শাদ্রপন্থীদের কাছে আশাই করতে পারি নে। আমার “বৈফব-কাবিতাণ্য এই কথার 
একট; আভাস আম একদিন দিয়োছিলাম। দেবতায় মানুষে এখানে কোনো অনৈক্য 
নেই। মানবতাধমহি যে আমাদের ধর্ম একথা আমি দেশে-বিদেশে উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা 
করেছি। 

“বাংলাদেশের তলায় সম্দ্র। তার তারবাদীরা সাহসী। পর্ববঙ্গে নিতাই 
নদীর ভাঙাগড়া। সেখানে চরের লোকেরা fasts Soret গঙ্গা এখানে সারা 
ভারতের আশীব্ণাদ বহন করে আসছে। এখানকার মাঁটতেও নানা জাতি ও সংস্কাঁতির 


ASU E OES, 
নব্য ২ ১৯ 
িলনতীর্ঘ। তাই এর একাট বিশেষ মহত রয়েছে।” \ 2 

ৰজেন্দ্ৰ শাল মহাশয় মানবতত্ত্বের Alay পাঁন্ডত। তান বললেন, “বাংলাদেশে 
কত-জাতীর মানবের যে “মিলন ঘটেছে ত বলে শেব করা যায় না। এখানে আর্য 
অনার্য ভোট কিরাত প্রভৃতি মণ্গোলিয়ন aie সিলেছে। মাঁণপুর দিয়ে শাণবাসী 
চীনেরা এসেছে। গারো-খাঁসিয়া-কাছাড়ী We প্রভাতি জাত এখানে আছে। 
* সাঁওতাল ভাল কোল প্রভৃতিরা রয়েছে। দ্রাবড়টর১তো এটা একটা মুল আস্তানা। 
aq মানবজাতির frp বলেই TOGA বাঙীলীরা এত সচেতন” এই 
Faq তান চমৎকার একটি আলোচনা করলেন। 

আমিও বললাম, “আমাদের দেশের ধর্মে ও আচারে এমন বহু জিনিস আছে যা 
দ্রীবড়াচারের সঙ্গেই মেলে। বাংলাদেশের ঘরবাঁড়র সংস্থান উত্তর-ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশের সংস্থানের সঙ্গে মেলে AT! বরং তা মেলে কেরল কোচিন প্রভাতি স্থানের 
ASA! বাঁড়র চতুঃসীমার মধ্যেই তাদের fata পুত্কারণী, নিজেদের জাঁমতেই 
তাদের চিতা রচনা করতে হয়। আমাদের জাতাচার মৃতাচার বিবাহ-আচার, মঙ্গল- 
অমঙ্গল, সুযান্রা-অযাত্রা ASS অনেক সংদ্কারই মেলে দাক্ষণের সঙ্গে। তাদের 
মতোই আমরা উঠোনের মধ্যে অস্থায়ী আঁতুড় ঘর বাঁধ। আদ্য খতুতে মেয়েদের 
আচার ও খতুকালে মেয়েরা যে-নিয়ম পালন করে তাও সেই দেশের মতো। খোপার 
হাতে TH না দিলে তখন তা শদদ্ধ হয় না। িধবাদের আচারও অনেকটা একই 
রকম। কনের বাড়িতে বর 'ববাহমাদাীল পাঠায়। কলাতলায় বরকন্যা পরকুরখেলা 
করে। এই সবই দাঁক্ষণী আচার। 

“উত্তর-ভারতের ফাঁলত জ্যোতষে AAR ধবংশোত্তরী গণনা, বাংলাদেশে 


অনেকে বলেন নম্বনদ্রীরা কোনো কালে হয়তো বাংলাদেশ থেকেই গেছেন। তাঁদের 
মতো আচারনিষ্ঠ বেদপরায়ণ TIT নেই অথচ বিবাহকালে তাঁদের আচার আছে য়ে 
পঢকুর হতে মাছ ধরার আঁভনয় করতে হয়। faz কাদার দর্পণ ও অস্ত্র হাতে 
করে বর যাত্রা করেন। বাংলা ছাড়া আর তো কোথাও: উল্বধবীন শন নি, কিন্তু 
দাক্ষণে নায়ার প্রভৃতি জাঁতর মধ্যে তা আছে। তার নাম SAT! বাংলাদেশের 
গর্তনাঁদতে যে সব তাল তার সিল রয়েছে দক্ষিণা তালের সঞ্গো। আচার্য ভাত- 
খন্ডে একবার এই সব দেখে বিদ্ময় প্রকাশ করোছলেন। বাংলাদেশে প্রচালত 
ব্যাকরণগ্ীলরও উৎপত্তি দক্ষিণভারতে। পাঁণানর ততটা চলন এদেশে নেই। তবে 
পাঁণানর পাণ্ডত এদেশে যে না জল্মেছেন তা নয়। আয়ুর্বেদ ও রসশাস্তে বাংলা- 
দেশের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় কেরলাঁদ ভূভাগ। আয়ূর্বেদের ধাতুচীকৎসা-প্রকরণে 


১২ বাংলার সাধনা 


বাংলার একাট Fate স্থান।” 

এই রকম নানা আলোচনা চলাছল নানাভাবে এই সব বিষরে। কবিগুরু নতুন 
নতুন আলোকপাতও করাছলেন। পরিশেষে [তান বললেন, « ‘ভারতের ইতিহাসের 
ধারা'য় wa, কিছ; লিখেছি সে বিবয়ে। আরও অনেক কথা লিখবার আমার ইচ্ছা 
ছিল। বিশেষত মহাভারতের মর্মসত্যাট ভাল করে দেখিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার 'ছিল। 
মহাভারতের চরম কথা বড়ই মমনল্তিক। অনেকবার তা বলতে গিয়েছি। বলা 
আর হয় নি। এখন আর শন্তিতে কুলোবে না। বাংলার কথাও কিছু লেখা দরকার। 
কিন্তু এখন অবসর একেবারেই নেই। আর বার্ধক্যের প্রভাবও তো রয়েছে। সৈ 
কথা ভুললে চলবে কেন? এ-কাজে আপনারা কেউ হাত দলে ভাল হত।” 

এই কথা বলে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে মনে মনে বড়ই 


TA! অগত্যা চুপ করে বসে রইলাম। 
মনে মনে ভয়। অথচ বুঝতে পারাছ কথাটা উড়িয়ে দিলে চলবে না। বিষম বিপদ। 

তারপরে দিনের পরে দিন যায় অথচ 
হতে বিদায় নিলেন। এতদিন যা ছিল 
এই আদেশ পালন না করলে অপরাধ হবে। 


বাংলাদেশের নানা সাধনার সন্ধান ও সংগ্রহ করতে লাগলাম। কিছু কাজও 
হল। বই লেখাও হল। বইখানা ছোট হল না। কিন্তু বাজারে নেই কাগজ 


রোধ তা হয়ে উঠল আদেশ। কাজেই 


ইন্প্রস্থের সভা। We কাণ্ড। কিছ; বলতেও সংকোচ হয়। সেখানে 
সবার আগ্রহে কিছ; বলতেই হল। অথচ আন্ত fer সবার মাথার উপর নিক্ষেপ 
করতে মন চাইল না। যা বলবার তার দচারকথা মুখেই বললাম। 

বঙ্োছলাম দর্শনের আসনে। কিন্তু ধ্মাবষয়ে আলোচনাই আমার কাজ। তাই 
ধমেরি বিষয়ে নানা তথ্যই আমার কথায় বেশি এল। তাতে কেউ বে আমার উপর 


LO হলেন তাও তো বোবা গেল ATI বরং অনেকে আমার বন্তৃতাটুকু falas 
আকারে দাবি করলেন। 


নিবেদন ১৩ 


আমার বইখানি একাঁদন afew হলেই আম্মুর কর্তব্যপালন করা হবে এইকথা 
মনে করেই অনেকদিন আর কিছ কার নি। ইতিমধ্যে বন্ধুজনের তাগদ আসতে 
লাগল। দিল্লীতে যা মুখে বলোছ অন্তত তাই যেন এখন লেখা হয়। বড় বই 
যখন বের হবে তখন হবে। 

তাঁদের অন্ুরোধেই আজ বাধ্য হয়ে লিখাছি। বাংলাদেশে সাধনার প্রাণবদ্তু যা 
বুঝেছি যথাসাধ্য অল্পের মধ্যে তা প্রকাশ করবার চেষ্টা করা গেল। 

যাঁর আদেশে ও নির্দেশে একদিন এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম আজ তানি 
সশরীরে এই জগতে নেই। তব; তাঁর কথাই বারবার মনে আসছে, তাঁর কথাগুলি 
যেন এখন শুনতে পাচ্ছি “আমরা আছি।” 

যোদন তান এই আদেশটি দেন সেই দিন বলেছিলেন, “ভয় পাবেন না। কাজ 
করে যান। আমরা আছি। সবাই আপনাকে শান্ত দেব।” তাঁর সে বাণী ক আজ 
মিথ্যা হবেঃ আজও তিনি নিশ্চয় আমাদের মধ্যে প্রাণ ও শান্ত সণ্টার করছেন। 
এখনও তান আমাদের ঘরে রয়েছেন। তবে ভয় কিসের? 

তাঁরই কথা আজ বারবার মনে আসছে। তাঁর মূন্মর কায়া আজ নেই তবে "চন্ময় 
বিগ্রহে আজও তিনি বিরাজমান। মহাপুরুষদের তো মৃত্যু নেই। আজ যাঁদ এই 
সামান্য প্‌জাঞ্জলি দেখে তিনি তৃপ্ত হন তবেই সকল শ্রম সার্থক মনে করব। এই 
কথা মনে করে তাঁরই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি আজ শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করি। 


শ্রীক্ষাতমোহন সেন 


1 
y fy 


= 


জ্ঞান ও ধর্ম 


ভক্ত যখন গাইলেন 
দোষ কারে দিব গো মা, 
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মাঁর শ্যামা। 


তখন তানি ভেবোছলেন aia তান তাঁর নিজ জীবনের দ:ঃখ-দুর্গাতর কথাই 
বলছেন, কিন্তু তাঁর এই গানে জগতের সব Twas মূল কথাটি বলা হয়ে গেল। 
মানুষের Tater তিন পোয়াই তার স্বখাত সাঁললে ডুবে মরা। এই Tate দূর 
করতেই তার যত aia! তাতে ক Hate কমে? aw দিয়ে রন্তের দাগ ধুয়ে 
ওঠানো কি যায়? 
এই Tate দূর করবার জন্যই মানুষের নানা চিন্ময় সাধনা। ধর্ম, সংস্কাত, 
দর্শন, সমাজ, সাহিত্য প্রভাতি নানাভাবে সেই Tete মেটাবারই চেষ্টা। আবার 
এইগ্ডলির মধ্য দিয়েও মানবের কম দ:ুঃখ-দুর্গাত আসে fal সেইসব Tarte দূর 
করতেও চাই প্রেম-মৈতরী। জগতে সকলের সর্বাবধ কল্যাণের জন্য মানুষের অচেতন 
মনকে জাগয়ে তুলতে ও সাধনাকে স্থাপন করতে, দ:ঃখ-দুর্গাতর প্রাতকার করতে, 
চাই জ্ঞান ও প্রেম। সব দুখের মূলেই অজ্ঞান ও অপ্রেম। সত্য-জ্ঞান ও দৃষ্টি 
ছাড়া তার প্রতিকার কই? তাই এই Witte জ্ঞানালোচনায় আসতেই হবে। 
চিন্ময় দীপ Traces নিবতে দেওয়া তো চলে না, কারণ তাতেই সব সত্যকে দেখতে 
হবে। তাই তার নাম দর্শন। সেই দর্শনই সকল জ্ঞানের মূল। এই মূল হতেই 
জ্ঞানের নানা আলোক নানা দিকে ছাঁড়য়ে পড়েছে। এই হিসাবে দর্শনই সকল জ্ঞানের 
আত্মা। বৃহদারণাক উপানিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, “এই সত্যই হল সর্বভূতের মধ, 
সত্যই অমৃত, সত্যই রহম, সত্য সর্বদ্ব।” 
ইদং সত্যং সর্বেষাং SOAR মধ্য... 
ইদং অমৃতং, ইদং বহর, ইদং AIST IS 
সত্যই মানবজীবনের দর্শনীয়, সেই মূল সত্যকে জানতে হবে। চাকার কেন্দ্রে 
যেমন সব দণ্ড (Sar) গল বিধৃত তেমীন এই মূল সত্যেই সব সত্য বিধৃত। 
STAN রথনাভো চ রথনেমো চ 
অরাঃ সর্বে সমার্পতাঃ।২ 
সেই মূল সত্যের জ্ঞানই তত্তীবদ্যা বা দর্শন। এ সময়েই যাজ্ঞবহ্ক্য বললেন, 
ধর্মও সর্বভূতের মধু 


১. বৃহদারণ্যক ২, ৫, ১২! ২. বৃহদারণ্যক ২, ৫, sal 
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ধম? সর্বেষাং ভূতানাং মধু।১ 

কাজেই ধর্মে ও সত্যদর্শনে ভেদ কোথায়? এদেশে ধর্ম ও দর্শন শিবশন্তির 
মতোই পররস্পরে El এককে ছেড়ে অন্যাট থাকতেই পারেন ATL কাজেই দর্শনের 
কথা আলোচনার সঙ্গে ধর্মকেও আনতেই হবে। 

ভন্তেরাও বলেন, “এ দুয়ের মধ্যে ভেদ কোথায়? বাইরে থাকলে যা সত্য, 
জীবনে গৃহীত হলে তারই নাম ধর্ম। বাইরের অন্ন দেহে গৃহীত হয়ে যেমন হয় 
প্রাণশান্তি, তেমান বাইরের সত্যজ্ঞান ও মতবাদ জীবনে গৃহীত হয়ে হয় সকল ধর্মের 
pais রসায়নশান্ যখন প্রাণবন্ত হয়ে জীবন্ত রসায়ন অর্থাৎ Organic 
Chemistry হয় তখনই তা জীবনকে পালন-পোবণ করতে পারে। দর্শনও যখন' 
ধর্ম ও জীবন রূপে Organic হয়ে প্রাণবন্ত হয় তখনই তা আমাদের সত্যকার কাজে 
লাগে, তখনই জীবনের সঙ্গে যথার্থ যোগ হয়। 

আমাদের দেশে যখন থেকে আমরা দর্শনকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ না করে শর 
মতবাদরুপেই বাইরে রেখেছ তখন থেকেই আমরা উপবাসী fala! মতামত ও 
জীবন যাদের এক তারাই শক্তির অধিকারী । আমাদের পুরাতন সব দর্শনের আরম্ভেই 
দেখবেন তাঁদের সবারই জিজ্ঞাসা হল ম্টান্তর জন্য। অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছাটা 
জীবনের ও সাধনার অপারহার্য অঙ্গ। তা pe কথার কথা বা শূন্য মতবাদের 
বাগাঁবলাসমান্র নয়। তাই পর্বে আমাদের দেশে ধর্মে জ্ঞানে কোনো ভেদ-রেখাই 
টানা চলত না। আমার পক্ষে তো তা আরো অসম্ভব, কারণ ভারতীয় ধর্মের 
ইতিহাস নিয়েই আমার আলোচনার ক্ষেত্র, তাই সেটা ঠেকাই কি করেঃ 

মানুষের যেমন জাতিভেদ জ্ঞানেরও তেমান জাতিভেদ মানা যেতে পারে। এক- 
এক বিষয়ের ও এক-এক রকমের জ্ঞানের এক-এক বিশেষ জাত মনে করা যায়। 
পাশ্চাত্য জগতে মানুষের জাতিভেদ হয়তো এ দেশের মতো না থাকতে পারে, কন্তু 
জ্ঞানের রাজ্যে তাদের ভীষণ জাতিভেদ। এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রের সীমানার মধ্যে 
পা বাড়াতে সাহস করে না, কারণ প্রত্যেকেরই সীমা সরহদ্দ স্টান্ট এবং UAT 
wea রীতিমত সংরাক্ষত। আমাদের দেশে মানুষের জাতিভেদ থাকলেও জ্ঞানের 
রাজ্যে জাতিভেদ নেই। এখানে ধর্মে-দর্শনে হরিহরাত্মা। দর্শনে-কাব্যে গলাগাঁল। 
ন্যায়ের ক্ষেত্রে এদেশে দেখা যায় মূক্তাবলী ও wala প্রীতি কাত্ব-সম্পদ। 
পারমল, কম্পতর, কল্পলতিকা, মনোরমা প্রভাত নাম দিয়ে গভগর সব দাশশীনক 
জ্ঞানের কথাই এদেশে বলা হয়েছে। এদেশে গাঁণতশাস্ত্রকেও কাঁবত্ব করে কবিতায় 
দেখান হয়েছে। গাঁণতগ্রন্থের 'লীলাবতা নাম কি আর কোনো দেশে সম্ভব? 

তাই এদেশে দাশশীনকেরাও মহাভন্ত ও কবি হয়ে গেছেন। মহাপ্রভু তো পর্বে 
নৈয়ায়িকই ছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী ছিলেন ভারতীয় সর্বদর্শন ও সর্বীবদ্যার 


>. বৃহদারণ্যক ২, ৫, ১১। 


জ্ঞান ও ধর্ম ১৭ 


পাঁরপূর্ণ বিগ্রহ । faite ‘তং’-শব্দ-প্রাতপাদ্য ব্রহমকে নিয়ে মধুসুদন জ্ঞানের 
যে অপারমেয় এশ্বর্যের পরিচয় দিলেন তাতে সারা ভারত বিস্মিত হল, তব্দ 
অবশেষে বাংলাদেশের মানবীয় ভাবেরই জয় তাঁর জীবনেও ফুটে উঠল। তান 
aa ধীরে তাঁর সমস্ত দার্শীনকতা ভাসিয়ে দিয়ে এলেন ভীন্তর পথে। তাঁর রচিত 
গ্রন্থের যেমন অতুল গভীরতা তেমান শতাধিক সংখ্যা। তাঁর অদ্বৈতাসাদ্ধ, 
{সদ্ধান্তাবন্দন, প্রস্থানভেদ প্রভাত We গ্রন্থ সর্বভারতে চিরদিন জ্ঞানীদের 
বন্দনীয় হয়ে থাকবে। "তাই তাঁর ব্রহমানন্দ গ্রন্থের পাঁরশেষে বলছেন, “একদিন 
ছিলাম আমরা অদ্বৈতপথের পাঁথকদের আরাধ্য; স্বানন্দ সিংহাসনে বসে বসে দীক্ষা 
পুজা পেয়োছ। আজ এক হল! গোপবধপপ্রণয়রাঁসক প্রেমলীলাময় চতুরের 
প্রেমের এ Te জুলঃম! শেষকালে কিনা তাঁরই চরণে এসে বাঁধা পড়তে হল!” 
অন্বৈতবীথাপাঁথকৈরুপাস্যঃ 
সবানন্দাসংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। 
হঠেন কেনাপ বয়ং শঠেন 
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ১ 
দার্শানক সব গভীর তত্ব এদেশে প্রচারিত হয়েছে কাবতায় ও গানে। দর্শনে- 
সংগীতে যে বিবাদ তা এদেশে নেই। বাংলাদেশের বাউলেরা সরে তালে যে-সব 
গভীর তত্ব গান করেছেন তা আর কোনো ভাষায় বা আর কোনো প্রকারে প্রকাশ 
করাই অসম্ভব। কাজেই এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-সংগীত পরস্পরে পরস্পরকে 
আশ্রয় করে এাঁগয়ে চলেছে। ধর্মে ও জ্ঞানে এদেশে বিরোধ ঘটে নি। এই দুয়ের 
মধ্যে বিরোধ ঘটলে দুঃখের আর অন্ত থাকে AT! 
মধ্য যুগের একটি গল্প বালি। এক রাজার রাজ্যে হাঁরণের দল VTA বেড়াত। 
রাজা ভালোমানূষ। তবে বাইরে থেকে কেউ-কেউ মাঝেমাঝে এসে সেখানে 
মগয়া করত। হারণের দল রাজাকে বলল, “মহারাজ, আমাদের বিপদ দূর করতে 
হবে।” রাজা বললেন, “আম তো কই তোমাদের মার নে, তবে অপর কেউ কখনও 
তোমাদের মারবে না এমন আশ্বাস দিই fe করে?” হারিণের দল সন্তুষ্ট না হয়ে 
নানা দেশে নিরাপদ স্থান খুজতে বের হল। 
এক রাজ্যে গিয়ে দেখে অরণ্যসামায় পাষাণে লেখা আছে, “এখানে কাউকে 
TER করতে দেওয়া হয় না।» হারণের দল সেই দেশের রাজার কাছে গেল। 
তিনিও বললেন, “তাই বটে, সত্যই আমি এখানে কাউকে মগয়া করতে দিই নো” 
হারণের দল আশ্বস্ত হয়ে পূর্বরাজ্যের রাজাকে গয়ে সব কথা বলে তাঁর রাজ্য 
ত্যাগ করে এখানে চলে এল। 
দন যায়, বিপদ-আপদ নেই। হরিণেরা আরামে বাড়ছে। একাদিন দেখে নূতন 


১. চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, ১০ম পাঁরচ্ছেদে এবং টৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টম 
অঙ্কে ধৃত। 
২ 
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রাজা হাজার লোকলদ্কর নিয়ে সমস্ত বন fea নিজেই সব পশীশকারে প্রবৃত্ত 
হরেছেন। একটি পশুরও পালাবার পথ নেই। মৃঘপাঁত রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে, 
“এক মহারাজ, আপনি নাক এখানে কাউকে Pe করতে দেন না।” রাজা 
বললেন, “অপর কাউকে দই না বটে ies খেয়াল হলে গনজে Pe sta” 
WANS বললে, “জার কেউ es করলে তবু দু-একটা মাত্র মারত, বকন্তু এমন 
করে সর্বঘাত তো হত না। আপান হে আমাদের শেষ করতে চলেছেন! এখন 
কে আমাদের বাঁচায়? কদ্ত্রাতা নো ভাঁবষ্যাত ৷? 

হারণের মতো আমরাও একদিন যে-রাজার রাজ্যে ছিলাম তাঁর নাম oe) 
তিনি কখনো আমাদের নাশ করেন নি। তবে অন্যদের সবরকম মার হতে সব সময় 
আমাদের রক্ষা করতেও ধর্ম পারেন FAI এমন সময় নতুন রাজা এলেন “বজ্ঞান’। 
[তান বললেন, “এ সব বিপদ হতে তোমাদের আম রক্ষা করব।” করলেনও তাই। 
অন্ন বাড়ল, পণ্য বাড়ল, আধিব্যাঁধ দুর হল। সকলে ভাবলাম, বেশ আছি 
AMSA রাজা তো এইসব করতে পারতেন না। তাই ধর্মকে ছেড়ে আমরা বিজ্ঞানের 
রাজ্যেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম । 

কিন্তু হায়, আজ হঠাৎ এক দৌখ! বিজ্ঞান-প্রভূ স্বয়ংই আকাশে উঠে 
চারিদিকে মৃত্যুকে বর্ষণ ও বিকীর্ণ করছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “প্রভু এ কাঁ 
দারুণ লীলা! এত আশ্বাস দিয়ে এ কণ ব্যবহার £৮ ‘তানি বললেন, “আম তো 
মিথ্যা বাল নি। আর কাউকে কি আমি এখানে মারতে দিয়োছ?' তবে নিজে 


“ কতক মরলেও কতক বাঁচত, আর 


হায়, তোমার শান্তি অপারামত, কিন্তু 


এই শান্তির সঙ্গে যে প্রেমের সংযম, তা কই? 


ঘোড়া, ঝোড়ো হাওয়ায় হালহীন পালের জাহাজ। 
এখন বে সর্বনাশের দিকেই ছুটে চলেছি। এখন কে আমাদের ত্রাণ করবে? aT 
নো ভাবষ্যাত। 


বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের বিপুল wala পালে ঝড়ের হাওয়া লেগেছে। বিষম 
বেগে সে ছুটেছে তীরের মতো। আমাদের দেশে আবার জাহাজে শুধু হালই আছে, 
পাল নেই। তাও ধর্মই কি আছে? নামে মাত্র আজ আমাদের সংযম আছে, বল 
নেই; ধর্ম কোথায়? বিজ্ঞানেরও শক্তি নেই। কাজেই জীবনের গাঁত অচল 
THI অথচ সভ্যতাদীপ্ত সব দেশের জাহাজের পালে বিজ্ঞানের বিপুল বেগ। 

আমাদের শাক্তিহীন সংযম অর্থহাঁন, তা িখণ্ডীর মতো। শিখন্ডীতে ও ভাঁচ্মে 
অনেক তফাত। বিজ্ঞানতরাঁতে ধর্মের হাল বা সংযম নেই; শান্তি আছে, সংযম নেই। 
এর চেয়ে বিপদ আর কি হতে পারে? এক সময় তাদেরও ছল ধর্মের সংযম, 
ছিল না বিজ্ঞানের শ্তি। এখন তাদের আছে শান্ত, নাই সংযম। এর একটিকে 


জ্ঞান ও ধর্ম ১৯ 


ছেড়ে অন্যটিমান্র নিয়ে তো কাজ চলে না। দগ্ধরথাশ্ব ন্যায়ে১ এরই ইঙ্গিত দেওয়া 
আছে। কাজেই ধর্মে ও দর্শনে যাঁদ হরিহরাত্মা হয়, জ্ঞানের রাজ্যে যাঁদ জাতিভেদ, 
ও PIPE না থাকে তবে তা-ই ভালো। ভারতে যে তার Aine 
দর্শনে-ধর্মে Ta ছিল না, তা খুবই বড় কথা। ধর্ম ও দর্শন দুয়েরই মুলে 
সত্য এবং দুইই SHAS ও প্রস্প্রসম্কন্ধ ॥ 
সমস্ত জ্ঞানীবজ্ঞানের মূলে যে সত্য দেই সত্যই সমস্ত গববজগৎ্ key, 
তাই সত্যের সঙ্গে. সঙ্গে জ্ঞানীবজ্ঞানেরও শ্রেজ্ততা। 
সত্যে সর্ব প্রাতীষ্ঠতম্‌ তস্মাং সত্যং পরমং বদন্তি। ২ 
এই অভেদদর্শনই জ্ঞান এবং জ্ঞানও হল সেই অভেদদর্শন। দর্শন তাকেই 
বলে বা সমস্ত বীচ্ছন্নতার মধ্যে এক্যের যোগাঁটি দেখতে পায়। 
অভেদদর্শনং জ্ঞানমূ। ৩ 
সেই সত্য সর্ববন্ধনমূত্ত। 
সত্যো acer নিরঞ্জনঃ। ৪ 
এই সত্যই তপস্যা, সেই তপস্যাই ধর্ম। 
খতং তপঃ, সত্যং তপঃ। ৫ 
যাকে সবাই অমৃত বলেন এই সত্য দিয়েই তা আচ্ছাদিত। 
এতদমৃতং সত্যেন BLY 
যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্ন করলেন, “সমস্ত ধর্ম ও. দীক্ষা কিসের উপর প্রতাষ্ঠত ?” 
নিজেই উত্তর দিলেন, “সত্যের উপর” 
কাঁস্মন্‌ ন; দীক্ষা প্রাতাষ্ঠতা? সত্য ইীতি।৭ 
মুণ্ডকোপানষদ তাই বললেন, “ধর্মের দেবযান পথ সনদ রে চলে গিয়েছে এই 
সত্যের উপর দিয়েই ।” 


সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। ৮ 


১. এক রাজা বনে গেলেন মগয়ায়। দাবানলে তাঁর ঘোড়া পুড়ে গেল। আর এক 
রাজার পড়ে গেল রথ। বনের দুই দিকে দুইজন রাজা 'নরুপায়। একের আছে 
ঘোড়া। সে-ঘোড়া রথের ঘোড়া, তাতে সওয়ার হওয়া চলে না। অন্যের আছে রথ, 
ঘোড়া নেই। দুই রাজায় দেখা হল। একের ঘোড়া অন্যের রথে জুড়ে উভয়ে বন 
হতে জনপদে এসে বাঁচলেন। এরই নাম দগ্ধরথাশ্বন্যায়। দেহ ও আত্মায় যোগকে 
এই ভাবেই তত্ববিদেরা ব্যাঝয়েছেন। 

২. মহানারায়ণ উপনিষদ ২২, ৯। ৩. স্কন্দ উপনিষদ ১১৯। 

৪. ‘নৃসিংহ উত্তর তাপনী' si ¢. মহানারায়ণ উপানিষদ ৮, ১! ৬. 
বহদারণ্যক উপনিষদ ১, ৬, Ol ও. বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩, ৯, ২৩! ৮. 
TBA ৩, ১, vl 


২০ বাংলার সাধন 


কাজেই আমাদের দেশে প্রাচীন গুরুদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল যাতে ধর্ম ও দর্শন 
সত্য হতে SV না হয়। কাজেই বিজ্ঞান-দর্শন ও ধর্ম এদেশে পরস্পর ব্যন্ত ও 
সমান্বিত। Inquisition-eq কল্পনা এই দেশে কখনও হয় fal কেননা 
বিশ্বনত্যের অর্থাৎ বাস্তববাদের (Realism) সঙ্গে এদেশে দর্শনের বা 
ধর্মের (idealism) faa কখনও ছিল না। তাই সমস্ত বুদ্ধদেবের 
TiS tek দেখা যায় উপদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে fein ভূল্পর্শ করে 
দেখাচ্ছেন যে “এই পাঁথবীর সমস্ত সত্য আমার কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে” তারই 
নাম হল Gore মুদ্রা'। ব*বসত্যের উপর কতখাঁন শ্রদ্ধা থাকলে এমনটি হয়! 
এই বি*বসত্যের খাঁতিরেই প্রত্যেকবার গায়ত্রী মন্তোচ্চারণের পূর্বে ব্যাহীত বলতে 
হয় “ভূর্ভুবঃ স্বঃ”। সর্বলোকের সত্যের সঙ্গে ALS করে ক্ষদদ্র-সব সীমার অতীত হয়ে 
গায়ন্রীমন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। এর চেয়ে 'িয়্যালজ্‌ম আর fe হতে পারে? 


আমাদের দেশের দর্শন ও সাধনা এই িশবসত্যেরই উপর প্রাতাষ্ঠত হবার চেষ্টা 
চিরাঁদন করেছে। 


পরম সত্যের সন্ধান 


ভারতবর্ষের লত্যাননসন্ধানে আর একটি অপ্নর্ব জিনিস আছে যা আর কোথাও 
বড় একটা দেখা যায় না। এদেশে ভ্ঞান-সাধকেরা সত্যানসন্ধানের খাতিরে ব্যান্ততে 
বিচারে যতদুর চলে যেতে হয় ততদ্‌রই নির্ভরে চলে গেছেন, জীমালগ্ঘনের' ভয়ে 
মাঝপথে কোথাও থামেন নি। met বিচারের সময় তাঁদের চাঁরাদকে সব 
মতবাদের (creed) বেড়া থাকে। এদেশে সে বালাই নেই। “পুবমীমাংসা'র 
আসল কথাই হল বৈদিক দেবতা ও যাগযজ্দের ব্যাখ্যা। TION ক্রমে দেবতারা 
সব উড়ে গেলেন। তখন তাঁরা বললেন, “দেবতারা না হয় না-ই থাকুন ভব্র এই 
সব কর্ম করলে যে GCA? হয় তাতেই কাম্যাসাদ্ধ ঘটবে।” জ্ঞানের বিশ্লেষণে 
সবই ব্যান্তাবচারে যতদূর চলতে হয়েছে wong তাঁরা নির্ভয়ে এাঁগয়ে গেছেন। 
আসলে এ'দের যে সত্যই দেবতা, সত্যই ধোয়, সত্যই তপস্যা, সত্যই সাধনা। সত্যকে 
পাওয়া মানেই ভগবানকে পাওয়া। CHS ও সত্যে কোনো THE নেই। বৃহদারণ্যকও 
বলেন, “সত্য ও তিনি অভিন্ন ।” 

সত্যং বৈ তং।১ 

মধ্যযুগে নিরক্ষর সাধক কবীরও বললেন, «সত্যের সমান তপস্যা নেই, মিথ্যাই 

হল সেরা পাপ, যাঁর হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর aaa তিনি স্বয়ং বিরাজমান” 


ee 


১. ব্‌হদারণ্যক ১, 8, ১৪। 


ভারতে সত্যের সাধনা ২১ 


সঁচ বরাবর তপ নহা Wo বরাবর পাপ। 
জাকে হিরদে, সাঁচ হৈ তাকে হিরদে আপ॥ ১ 
ভন্ত সাধক দাদ; (১৫৪৪) বললেন, “সত্যের পথই হল সরল শুদ্ধ পথ, যে হয় 
সাচা সেই যায় সেই পথে। দাদু দিলেন দেখিয়ে সেখানে ঝুঠার চলবার যো নেই।” 
FAT মারগ সাচকা সাচা হোই সো জাই। 
কঠা কোই না চলে দাদ; দিয়া দিখাই ॥২ 
সত্যের ক্ষেত্রে সদর-মফদ্বল নেই। অনেক দেশেই দেখা যায় কতক সত্য শুধু 
ধর্মজগতের সত্য অর্থাৎ প্রাদৌশক বা parochial সত্য। আমাদের ভন্তরা সত্যের 
এই প্রাদেশিক দ্বরুপাঁট স্বীকার করেন নি। সাধকশ্রেম্ভ রজ্জবজী (১৫৫০) 
বললেন, “সব সত্যের সঙ্গে যার 'মল তাকেই বাল সত্য, তা নইলে সে ঝুটো। চাই 
রুষ্ট হও ক OU হও, দাস রজ্জব এই সত্য গেলেন বলে।” 
সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ না মিলে সো ঝৃঠ। 
জন রজ্জব সাচী কহাঁ ভাবৈ ঝি ভাবৈ TOU 


রা A ee 


ute. - = 
ভারতে সত্যের INSURE ৬৬. =o] 


কোনো িশেষ দিকে পক্ষপাত না করে যে AOIPM তাই হল ভারতের পথ। 
ভারতের সংস্কৃতি তো কোনো eR একটি দলের সৃষ্টি নয়। যুগের পর যুগ 
কত জাতিই ভারতে এসেছে আর তাদের সংস্কৃতির পাঁলর 'পরে পল পড়ে নদীম্খে 
বদ্বীপের মতো ভারতীয় সংস্কাতাঁট গড়ে উঠেছে। এখানে উচ্চ নীচকে কখনও নিঃশেষ 
করে নি। সবাই পাশাপাশি বাস করে আপন আপন সাধনা নিয়ে এীগয়ে চলেছে। 
আমোরকাতে য়ুরোপায়েরা যেমন করে A 'আজতেগ' প্রভাত BAA সব সভ্যতাকে 
fans করেছে, অস্ট্রোলয়াতে ও নউজলশ্ডে যেমন করে তারা পুরাতন সব 
সংস্কৃতিকে নিঃশেষ করেছে তেমনাট ভারতে কখনও ঘটে নি। এই জন্যই ভারতে 
77879 ore SO ae 

Seay বিশাল হয়ে উঠছে বে fg তাতে meee বট 
রাজনীতিক শান্তর মূল। যুরোপায়েরা এদেশকে 

ভা কি কর oe নে 
এঁড়য়েছেন সে কথা কে বলে? আমোরকাতে দায়ে; ঠেকে কাজ করাতে পরে যে, : 
িগ্রোদের তাঁরা নিয়ে গেলেন সেই সমস্যাটরকুই এখনও, মেটে নি। আগে Pit 
coe মিটিয়ে তবে যেন এদেশে খোঁটা দিতে অন, 


১. কবীর সাখা, সাঁচ, অংগ, ২২। সাচ, 
২২০৯০ জা, 


> = 
Aug tate oN রর 


২২ বাংলার সাধনা 


বাক, সে-সব কথা আলোচনা করা বৃথা। আমাদের বন্তব্য হচ্ছে এই যে IG 
সংস্কৃতির সমাবেশে ভারতের দৃষ্টি হয়েছে উদার॥ দারশশনকদের ভাবার “অন্ধ- 
Reve”! Sel কেমন, জনকয়েক অন্ধ তা বুঝতে চাইল। তাদের দেখা মানে 
ছোঁয়া। যে ছলে কান সে বললে_ হাতা কুলোর মতো। দাঁত ছায়ে কেউ বলল-_ 
হাতী মুলোর মতো। ল্যাজ ছ:ছে কেউ বললে__হাতণ দাঁড়র মতো। পা ছ:য়ে কেউ 
বললে__হাতী স্তম্ভের মতো। তারা কেউই ভুল বলে fal বিরাট বিষয়, দেখবার 
ইন্দ্রিয় সাঁমাবন্ধ। যে যেভাবে .দেখেছে সে তাই বলেছে। মূল সত্যকে তেমান 
ভারতের নানা সংস্কৃতি নানাভাবেই দেখেছে। তাদের কারো ASS Tre নয়। 
কাজেই নানা সংস্কৃতির সমাবেশে ও সমন্বয়ে ভারতের দার্শনিক দষ্টিকে উদার হতেই 
হয়েছে। : 


ভারতপল্থ ও বাংলাদেশ 


WAS বলা হয়েছে যে বহন জাতির বহু সংস্কাতি দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি 
গড়ে উঠেছে। তাই বিশেষ কারো নামে এদেশের সংস্কৃতির বা ধর্মের নামকরণ 
হতে পারে নি। ভারতে অর্থাৎ “হংদে” যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবারই সৃষ্ট বলে 
এর নাম ব্যা্তীবশেষের নামে না হয়ে এই দেশের নামে নাম হয়েছে “হন্দ:” অর্থাৎ 
ভারতীয়। 3 
সার জ্ঞানধারার মল যে বেদেই মিলবে তার কোনো মানে নেই। বেদবাহ্য ব্রাত্য 
ও বেদবিরোধী তৈর্থকের ধারাও অতি প্রাচীন। আর্ধদের যে-সব শাখা ভারতের 
বাইরে তাদের জ্ঞানধারার সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানধারার যে-সব বিষয়ে পার্থক্য, তার 
জন্য ভারত ও ভারতীয় আর্ষেতির সব ধারার প্রভাব থাকার কথা। 
কবর তো বললেন শতত্তী বাঁণার যেমন ate তারে ভিন্ন সুর, অথচ তার 
একটি তারও বাদ দিলে চলে না, তাদের সবাকার সমন্বিত সরসাধনা চাই; তেমান 
ভারতের সর্ব সাধনার সমন্বয়ে পাঁরপূর্ণ সাধনা। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না। 
তাই তাঁর বিখ্যাত গান__“পংথ বীণা সত ধুন উচারৈ”। সর্বপথের সমন্বয়-বীণার 
এবং তাই এর নাম দিয়েছেন “ভারতপন্থ”। এখনও তাঁর দলের যুগলানন্দ apis 
বহন Gis নানা বিচিত্র সংস্কৃতির সম্মেলনে ও সমন্বয়ে ভারতীয় দর্শন যেমন 
ভ করেছে এমন আর কোনো দেশে হয়ে ওঠে fal আর একটা কারণেও 
হয়তো চিন্তায় আর্ষেরা খুব অগ্রসর হলেন। তাঁরা পূর্বে ছিলেন শীতপ্রধান 
দেশে। কাজেই তাঁদের আলস্য ছিল না। গ্রীজ্মপ্রধান দেশে এসে দেহ পড়ল এলিয়ে, 


ভারতপল্থ ও বাংলাদেশ ২৩ 


অথচ চিরাদন তাঁরা ছিলেন অনলস। তাই তাঁদের মন চলল কাজ করে। তাই 
নানা সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁদের মন নানাভাবে কাজ করে fala রকমের 
দার্শীনক সম্পদ রচনা করে তুলতে লাগল। 

হাজার হাজার বছরের সেই অপাঁরমেয় সম্পদের পাঁরচয় কি করে অল্পের মধ্যে 
দেওয়া যায়? LA, নামের তালিকা দিলেও তো চলবে না। গ্রল্থ-টীকা-ভাষ্য 
বিদ্তর আছে, তার অনুবাদ আছে। AR করে দেখলেই হল। যাঁদের সময় কম 
তাঁদের জন্যও প্রাচীন কাল থেকে বহু মহাপুরুষ সকল দর্শনের সরল সংক্ষিপ্ত সব 
পাঁরচয় রেখে গেছেন। হরিভদ্র লিখে গেলেন যড়ুদর্শনসমূচ্চয়, শংকরাচার্য {লিখলেন 
সর্বাসদ্ধান্তসংগ্রহ, মাধবাচার্য লিখলেন সবদর্শনসংগ্রহ, ফাঁরদপদর কোটালীপাড়া 
Tap লিখলেন প্রপ্থানভেদ। তাছাড়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, সর্বমতসংগ্রহ প্রভাত 
গ্রন্থ আছে। বৈষবমতের জন্য সকলাচার্যমতসংগ্রহ আছে। এখনকার 1দনেও দেশী- 
বিদেশ নানা ভাষায় অনেক বই এইজন্য রচিত হয়েছে। 

বাংলাদেশ ভারতের এক সীমায়, তাই বাংলাদেশ জ্ঞানে ও সাধনায় অনেক নতুন 
কথা বলতে পেরেছে। যাস্ক পাঁণান প্রভাতি ভাষাশাস্ত্রের আচার্যদের জন্ম কাবুলের 
কাছাকাছি, যেখানে আর্য ও অন্য ভাষা পরস্পর মিলতে পারায় ভাষার সম্বন্ধে সবার 
চেতনা হয়েছে। এক পতঞ্জলি হলেন গোনদাঁয় অর্থাৎ মধ্য-ভারতের। আর সব 
ভাষাতত্ীবদ্‌ হলেন ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশের লোক। দর্শনেও যেখানে নানা ধারায় 
মিল হয়, সেখানে দার্শীনক সব আচার্যদের অভ্যুদয় হয়। তাই কাঁপল গঙ্গাসাগর- 
সংগমবাসী। শংকরাচার্য, ALS, Wee প্রভাত সব দাক্ষিণদেশীয়। সবাই সীমান্ত- 
প্রদেশবাসী। 

সারা ভারতের কথা না বলে শুধু বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে তারই পার 
পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সারা ভারতের সাধনায়ও বাংলাদেশ কম কাজ করে TA! 
বাংলাদেশের নিজস্ব যে সাধনা ও বিশেষত্ব সে কথা বলবার আগে সারা ভারতের সঙ্গে 
বাংলাদেশ যে সাধনা করেছে তার সামান্য একট; নামমাত্র করে যাব। 

দর্শনের প্রাচীনতম পারচয় বেদে। তখনও বাংলাদেশে আর্য-উপানবেশ হয় নি। 
আর্ধপূর্ব সভ্যতা ও দর্শন যা ছিল তার Alba বেদে মেলে না। তবে তখন 
বাংলাদেশে যোগমত, CAST, দেহসাধনা প্রভাত থাকবারই কথা। পরে বাংলার 
কাছেই বেদবিরোধী জৈন ও বৌদ্ধমতের উদ্ভব হল যেখানে, সেখানকার সঙ্গে বাংলার 
যোগ তখনও বিচ্ছিন্ন হয় fh একালবতা পরিবারের মতো বাংলা মাথলাদ প্রদেশ 
তখন এক হয়েই ছিল। উপানষদের চিন্তায় ?মথিলার বড় স্থান আছে। পরে 
বাংলাতে বেদ ও বৈদিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রচারও ঘটোছিল। সে কথা এ প্রসঙ্গে 
বলবার নয়। ভারতের দাশশীনক পথে বাংলাদেশ কারো চেয়ে কম যোগ্যতা দেখায় 
fal বাংলাদেশ ভারতেরই এক 'বশেষ অঙ্গ। কাজেই সারা ভারতের সংস্কৃতির 
মধ্যে বাংলারও সাধনা থাকবেই। সেই সব ক্ষেত্রেই বাংলার যথেষ্ট দান বহর গ্রন্থে 


২৪ বাংলার সাধনা 


আজও জীবিত রয়েছে। কিন্তু তবু তার নিজেরও একটি feo ও বশেষ দান 
আছে। সে কথাতেই ক্রমে আসছ। 

ষড়ুদর্শনের মধ্যে পুর্বমীমাংসার আগাগোড়াই বেদ নিয়েই কারবার। পূর্বমীমাংসার 
দুইটি ধারা। কুমারলের ধারা রক্ষণশীল, প্রভাকরের ধারা উদার। বাংলাদেশে 
গৌঁড়মীমাংসক শালকনাথ (৭ম শতক) ছিলেন প্রভাকরী মতের। কুমারিল-মতেও 
ভবদেব ভট্ট (১২শ শতক) যে অপূর্ব গ্রন্থ তৌতাতিতমতাঁতলক রচনা করে গেছেন, 
তার সম্মান আজও MKF আছে। এ'রা ছাড়া হলায়ধ (১২শ শতক), রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্য (১৫শ), রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর প্রভাত বিস্তর পাণ্ডত এই ক্ষেত্রে কাজ করে 
গেছেন। 

উত্তরমীমাংসায় বা বেদান্তে একা WS সরস্বতীই একশত। সর্বশাদ্তের 
তান ছিলেন vies বিগ্রহ। তাঁর কথা আগেই বলোছি। এই মধ্বসদদন শেষ- 
জীবন কাটিয়েছেন কাশীতে। এ'র পাণ্ডিত্যের কথাই সবার আছে জানা, এ'র আর- 
একটি দিকের খবর অনেকে রাখেন ATI 

তুলসীদাস যখন কাশীতে এসে তাঁর রামচারতমানস বা রামায়ণ রচনায় রত 
তখন কাশীর পাণ্ডা ও মোড়লেরা তুলসাদাসকে উদ্বাস্তু করে তুললেন। কাশশ না 
ছাড়লে তুলসীদাসের উপায় নেই। এই যখন তাঁর মনের ভাব তখন ক করে মধুসুদন 
তা জানতে পারলেন। তুলসীদাসকে তিনি একটি শ্লোক লিখে পাঠালেন, “কাশীর 
নাম আনন্দকানন। সেই কাননে একমাত্র জঙ্গমতর; তুম তুলসী। তোমার কাঁবতা- 
মঞ্জরীই তো রামহ্রমরে ভাষিতা। তুমি কাশী ছাড়বে কেমন করে?”১ 


'আনন্দকাননে কাশ্যাং তুলসী জঙ্গমস্তরুঃ। 
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষতা॥ 

ফলে তুলসীদাস কাশীতেই রয়ে গেলেন। রামায়ণ সমাপ্ত হল। "হিন্দী ভাষার 
অপূর্ব তুলসী-রামায়ণের মূলে পূর্ববঙ্গ কোটালাপাড়াঁনবাসী এই ব্রাহ্মণের উৎসাহ 
যে কতখানি কাজ করেছে তার খবর কজনে রাখেন? মধ্বস্‌দন যেখানে বৈদান্তিক 
সেখানে তিনি ভারতীয়, যেখানে তান ভক্ত সেখানেই তাঁর গোঁড়ীয় বাশষ্টতাঁটিই 
ধরা পড়ে। 

মধুসুদন ছাড়াও অদ্বৈতবেদান্তে বাংলাদেশে মহেশ্বর, বাসদের সার্বভৌম, গোঁড় 
পর্ণানন্দ, গোঁড় ব্রহমানন্দ, নন্দরাম, রামানন্দ, কৃফকান্ত প্রভৃতি বড় বড় সব আচার্য 
হয়ে গেছেন। কত নাম আর করব? 

সাংখ্যের প্রবর্তক কাঁপলের আশ্রম নাকি ছিল গঙ্গাসাগরসংগমে। গঙ্গাসাগর 
তো বাংলাদেশেই। কাজেই সাংখ্যদর্শনের সাধনায় বাংলাদেশের কি শেষ কোনো 


১. রামনরেশ ত্রিপাঠী, রামচরিতমানস, তুলসজীবন, ৯৮ পড্ঠা। 


ভারতপন্থ ও বাংলাদেশ ২৫ 


দাঁব নেই?১ 
বাংলাদেশ যখন মগধাদি প্রদেশের সঙ্গে একান্নপারবারে অন্তর্গত তখনই তার 
serie জৈন বৌদ্ধাঁদ যাগযন্ঞাবরোধা মত প্রবার্তত Al মগধ-বাংলা বোধ হয় _ 
যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিল না বলেই এতরেয় আরণ্যকে পাখি বলে বাঙালী ও মগধ- 
বাসদের গালাগালি করা হয়েছে। 
তানীমানি বয়াধীস বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।২ 
তীথখাত্রাপ্রসঙ্গ ছাড়া বঙ্গমগধে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, এই ছল বেদ- 
পন্থীদের 'িধান। বুদ্ধ, মহাবীর উভয়েই বেদাবরোধী। কাঁপলও যাগযজ্ঞকে বড় 
স্থান দেন Wl তাঁর ধারাতে ক্রমে আসার, পণ্ট'শখ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভাত আচার্যদের 
নাম পাই।৩ তর্পণকালে আমরা এদের তৃপ্তি কামনা কাঁর_ 
কাঁপলশ্চাসুরিশ্চৈবঃ বোঢ়নঃ পণশিখস্তথা।৪ 
ঈশ্বরকৃষ্ণ তো তাঁর কাঁরকার আরম্ভেই বললেন__দুঃখানবাত্তর কাজে বৈদিক 
apres প্রত্যক্ষ উপায় বটে কিন্তু তাতে আবিশদাদ্ধ, ক্ষয় ও তারতম্য দোষ আছে, 
কাজেই তার চেয়ে বিপরীত প্রেকাত-পুরুষের) জ্ঞানের পথই ভালো। 
দণ্টবদানশ্রাবকঃ সহ্যাবশ্যাদ্ধক্ষয়াতশয়যু্তঃ। 
তাঁদ্বপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্য্তাব্যতজ্ঞাবজ্ঞানাৎ॥ ৫ 
বাচস্পাঁত faa এই উপলক্ষে পণ্চাশখাচার্ষের যে একট; বচন উদ্ধৃত করেছেন তা 
তো আরো ভয়ংকরভাবেই যাগযজ্ঞকে আঘাত করছে। প%শখ বললেন, 
স্বল্পসংকরঃ সপারহারঃ অপ্রত্যবমর্ষ'ঃ। 
অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্গে মেশানো আছে হিংসা প্রভৃতি পাপ, তাই সে-সব অনর্থের 
জন্যও চাই প্রায়াশ্চত্ত। নইলে সে-সব পাপের জন্য দুঃখবহিতে দগ্ধ হতেই হবে। 
সাংখ্য তাই যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভের চেয়ে প্রকাঁতপুরুষ জ্ঞানের দ্বারা GT 
লাভকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলেছেন। বাংলার 'বিশিষ্টতার সঙ্গে এর মিল আছে। 
বল্লালসেনের গুরু Slat ছিলেন AE প্রখ্যাত টীকাকার। রঘুনাথ 
তকবাগাশের সাংখ্যবত্তিপ্রকাশ হল ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার টাকা। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 
সাংখ্যকৌমনুদীও তাই। রামানন্দ লেখেন সাংখ্যপদার্থম্জরী। এরা সবাই বাঙালা। 
বাংলাদেশের নানাবিধ সাধনার সঙ্গেই সাংখ্যমত জাঁড়য়ে আছে! 
যোগদর্শনে যেমন পতঞ্জালর মত দেখা যায় তেমান নাথানরঞ্জন প্রভাত আঁত 
AMSA সব মতে কায়াসাধনের কথা আছে। আঁদনাথ, মীননাথ, গোরখ, ময়নামতা, 


১. সাংখ্য কারিকা ঈশ্বরকৃষ্ণ রাঁচত। হুয়েন সাং মৃতে কাঁপল শিষ্য বর্ষ বা 
be রাঢ়দেশে কারিকাসপ্তাঁত রচনা করেন (স্বর্ণ সপ্তাঁত “ira, N. Aiyaswamt 
Shastri): 

হর ৩1 তে সাংখ্যতত্বকৌমুদশ_ বাচস্পাঁতীমশ্রের eis! ৪. 
িন্দসৎকর্মমালা ১ম, ছঃ ১৬। 6. দ্বিতীয় কাঁরকা। 


২৬ বাংলার সাধনা 


গ্রোপাঁচাঁদ প্রভূত এই পথের গুরু! সেই সবই বাংলার নিজস্ব যোগমত। নাথ- 
TAA গ্রন্থ এখন STS! তবে মহাযান বোদ্ধমতের মধ্যে দোহাকোষে গোরখ, 
গোপাচন্দ্র প্রভৃতি কথায় বাউলদের গানে সেই যোগমতের অনেক পাঁরচয় এখনও 
মেলে। এই পথেই বাংলাদেশের যোগমতের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। 

পরেই বলা হয়েছে, নানা সংস্কৃতির মিলনে মানুষের ব্রাম্ধাবচার বাড়ে। বাংলা- 
দেশে অনেক সংস্কৃতির মিলন হয়োছল বলে এখানে বিচারব্প্ধিরও অনেক উৎকর্ষ 
হল। তাই বাংলাদেশে হেতুশাল্ত ও ন্যায়বৈশোক প্রভাত নানা য্যুস্তিবাদের উন্নতি 
দেখা গেছে। বাংলাদেশ এইজন্য চিরদিনই শাস্ত্রের চেয়ে ব্যাক্তি ও 1বচারকুদ্ধিকে 
বেশি মেনেছে। তাই বাংলার বাইরে বাংলাদেশের বদনাম SECS বঙ্গাল 
তাঁকিকি বাংলাদেশ। 

ন্যায় বৈশোষক লবকুশের মতো যমজ ভাই। বৈশোষক দর্শনে শ্রীধরের ন্যায়কন্দলশ 
একখানা মহাগ্রন্থ। দাক্ষিণরাটের ভূিশ্রেষ্ঠ গ্রামে ছিল শ্রীধরের নবাস। বৈশোষক 
মতের সাধনায় আরও বাঙালী পাণ্ডত আছেন। আর নব্যন্যায়ে তো বাংলার স্থান 


জানেন সংস্কৃতের পাণ্ডতেরা। যাঁরা তা জানেন 
না তাঁদের সে কথা tiger বলা কঠিন। 


পাশ্চাত্য দর্শনে এবং প্রাচ্যপাশ্চাত্য উভয় দর্শনে বিখ্যাত যেসব বঙ্গীয় পণ্ডিত 
তাঁদের নাম এখন অনেকেরই সপারচিত। বজেন্দ্ৰ শীল প্রভাতি বঙ্গীয় পণ্ডিতদের 


সারা জগতের সাধনায় এরা আপন 
আপন সাধনার অঞ্জলি ভালো করেই দিয়ে গেছেন। 


বাংলাদেশের জৈনবৌদ্ধমত 


পৰেই বলেছি, সেই আঁত প্রাচীন যুগে জৈন ও বোদ্ধমত বাংলার পাশেই 
জন্মেছে। জৈনমতের সব জ্ঞান চলে আসাছল মুখে মুখে। মহাবাঁর পর্যন্ত 
আচার্েরা তীর্ঘংকর, তারপর চারজন CET শেষ mere হলেন 


বাংলাদেশের শৈবমত ২৭ 


ভদ্রবাহন! তান ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু। তাঁর জন্ম উত্তরবঙ্গে পৌন্ড্র- 
বর্ধনের GA বা বর্তমান দেবীকোটে। [তিনিই সর্বপ্রথম জৈনশাস্ত্রগ্ীল একত্র 
করে প্রাকৃতে বা লোক-ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনী পাই গুজরাটে প্রচালত 
রত্ননন্দীর ভদ্রবাহন্চারতে ও হাঁরষেণের বৃহৎকথাকোষ প্রভৃতি গ্রল্থে। তাতে প্রসঙ্গরুমে 
তখনকার দিনের বাংলাদেশের অনেক খবরও পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে জৈনধর্ম 
fold নিয়ে যান। সংস্কৃতের একাধিপত্য হতে লোক-ভাষাকে CHIR, তখন মুক্ত 
করেন। 

বৌদ্ধদের হাঁনযান মতের চেয়ে মহাযান মতই বাংলাদেশের বোঁশ নিজস্ব। বহু 
মহাযান আচার্য বাংলাদেশেই জল্মেছেন। তত্বসংগ্রহরচাঁয়তা শান্তরাক্ষতও ৭০৫ 
খনীল্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় সাভারে জন্মগ্রহণ করেন। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ 
এবং যুয়ানচুয়াংএর Ta, শীলভদ্রও ছিলেন পরর্ববঙ্গের লোক। িরুমশীলা- 
গিবহারপাঁত তিব্বতের aor, দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ৯৮০ খটীস্টাব্দে বিক্রমপুরের 
এক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। চর্যাপদে ও দোহাকোবে বহর বাঙালী আচার্ষের 
নাম পাই। তাঁদের লেখার মধ্যে বাংলাদেশের 'বাঁশন্টতা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 

হণনযান মতের আচার্যদের মধ্যে সিংহলায় পণ্ডিত রাহুলের শিষ্য রামচন্দ্র 
কাঁবভারতীর নাম ভুলবার নয়। বরেন্দ্রদেশের চিরবাটিকা গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রে তাঁর 
জন্ম। এখনও এই বদ্ধাগমচক্রবতাঁ রামচন্দ্রকে সিংহলের লোকে পুজা করে। প্রবাসী 
ক See eee 


চি নয়। লরি 
তবে আমি বৃদ্ধ, অশন্ত।” তার পরেই জয়াতলক Mal গেলেন। 


বাংলাদেশের শৈবমত 


শৈবদর্শন ও শৈবধম্রচারেও বাঙালীরা কম কাজ করেন িন।. এখন তো 
দাক্ষিণ-ভারতই শৈবধর্মের প্রধান আড্ডা। এক সময় বাঙালীরা. সেখানে ছিলেন 
রাজগুরু। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সময়েই গোঁড়দেশ হতে বহু শিবাচার্য সেই দেশে 
AIS হন। ১১২২ খ্চাঁস্টাব্দে নরপাঁত ক্রম চোলের গুরু ছিলেন বঙ্গীয় 
Arora! ১১৬৮ hrs নূপাত উমাপাঁতি দেবের গুরু জ্ঞানশিবও ছিলেন 
দাক্ষণ-রাঢের লোক। ১১৮২ খ্রীস্টাব্দে রাজগুরু শ্রীকণ্ঠশম্ভ সে দেশে শিবপ্রাতষ্ঠা 
করেন। feline দাঁক্ষিণ-রাঢ়বাসী। ১১৯৩ খাস্টাব্দের লেখে জানা যায় সম্রাট 
তৃতীয় কুলোত্বঙ্গদেবের গুরু ছিলেন শ্রীকণ্ঠপন্্র সোমেশ্বর। একবার শৈবমতের 


২৮ বাংলার সাধনা 


মঠগালর TAA সম্রাট একটা পরোয়ানা তৈয়ার করেন। সেই পরোয়ানাটা সংগত 
নয় বলে সোমেশ্বর তা নাকচ করে দেন। সম্রাট পরে নিজে আপন মতটা অন্যায় 
বুঝতে পেরে তা প্রত্যাহার করেন। ১২৬২ wz মালকাপুর শিলাশাসনে 
পাওয়া যায়, রাজা গণপাঁতি ও TATA গুরু ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়বাসী 'শিবাচার্ষ 
ববশ্বেশ্বর! রাজাদের কাছে বা ধনসম্পান্ত পেয়েছিলেন তিনি নানা সংকার্ষে তা 
দান করেন। তার মধ্যে নারীদের জন্য আরোগ্যশালা ও প্রস্হিতশালাও ছিল। তখন 
আর কোনো দেশে মাতৃমান্দর বা প্রস্ীতশালার কথা চিন্তারও অগোচর ছল। 

এই সব নাম ছাড়া দাক্ষিণ-ভারতে সোমনাথ, শ্রীকণ্ঠদেব, বামদেব, মহাগণপাঁতভট্ট 
প্রভাত বড় বড় বাঙালী Maat নাম পাই। 


ধর্ম ও দর্শন 


সমস্ত বাংলাদেশে কি ভারতের অন্যত্র যেখানেই দেখি কোথাও দর্শন ছাড়া 
ধর্ম নেই, ধর্ম ছাড়া দর্শন নেই। বাইরে যা সত্যের বীজ তাই জীবনের ক্ষেত্র 
বাঁসয়ে দিলে হয়ে দাঁড়ায় জীবন্ত ধর্ম। বাজ যে জীবন্ত তার প্রমাণ তো ক্ষেত্র 
ছাড়া হবার জো নেই। জীবনের সঙ্গে সত্যের নিত্যযোগ। তাই সত্যকে জীবনের 
ক্ষেত্র ধর্মরূপে গ্রহণ করে আত সাবধানে পরখ করে [নিতে হয়। এই পরথ করার 
পদ্ধাত এবং পরখ করে পাওয়া সত্যই হল দর্শন। জীবনের সত্য স্বচক্ষে দেখে 
পরখ না করে নিলে চলবে কেনঃ কাজেই ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনো বিরোধ 
নেই। 

‘দর্শন’ কথাটি খাসা, কিন্তু চোখে দেখাকেই সেরা পরখ মনে করলে চলবে ATI 
যান পরখ করবেন feta তো বাইরের ইন্দ্রিয় নন। চোখ কান প্রভাত বাইরের 
aia তার দাসদাসণ। দাসদাসীর কাছে খবর নিয়ে fe নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? 
‘OUR হল অক্ষতে দেখা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা দাসের কাছে খবর পাওয়া। তাই 
দর্শনের প্রধান কথা ‘প্রত্যক্ষ! নয়। তাঁদের সেরা পরথ হল 'অপরোক্ষান ভাত, অর্থাৎ 
পরোক্ষ-নয় সোজাস্বাজ দেখনেওয়ালার এমন এক অপরোক্ষ wags! একে 
ইংরেজীতে immediate বললেও যেন যথেষ্ট বলা হয় না। ভারতের দর্শন, 
কথাটাকে তাই ইংরেজশী করতে গিয়ে soul-sight বলা হয়েছে। ১ 


১. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Intro., p- 44 


= মানবধর্ম 


এই অপরোক্ষ দর্শনে দেখব কি? বিশ্বচরাচর ৪ কোথায় এই 'বিশ্বচরাচরের 
অন্ত? আর তাও তো বাহ্য, দেখতে গেলেও কোনো না কোনো ইন্দ্রিয় অর্থাৎ 
বাহিরের দাসদাসীর কথাই শুনতে হবে। উপানিষদের vias বললেন, বাইরে যাবার 
দরকার কিঃ যা বাইরে আছে তা সবই তোমার মধ্যেও আছে।১ এসব কথা 
বেদের প্রথম দিকটায় তো তেমন পাই না। খগ্বেদের দশম মন্ডল অনেকটা পরের। 
তাতে দেখাঁছ লোকে সত্য খঃজছে। কিন্তু কোথায় সেই সত্যের দেখা মিলবে, তার 
খবর তখনও মেলে নি। তাই ale বললেন, পেট ভরাবার জন্য মন্ত্র আওড়ালে 
হবে কিঃ তোমরা এই সৃষ্টির রহস্য কিছুই তো জান all সেই রহস্য কি 
কথার কথাঃ তা তো অন্ধকারে নীহারে আবৃত। 

ন তং বিদীথ য ইমা জজান 

অনাদ্‌ যুজ্মাকমন্তরং বভূব। 

নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা 

চাসূতুপ উকৃথশাসশ্চরল্তি॥ ২ 

এই বিশ্বের যান অধ্যক্ষ হয়তো fein? তা জানেন, অথবা তানও জানেন aT 
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎ 
সো অংগ বেদ যাঁদবা ন বেদ॥ ৩ 
অথর্বে দেখতে পাওয়া গেল, পৃথিবী দ্যোঃ অন্তরণক্ষ সবই এই মানুষের 

মধ্যে। ৪ মানুষের মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার "শরায় শিরায় স্পান্দিত হচ্ছে সব 
WHE উচ্ছৰাস। ৫ তপস্যা শ্রদ্ধা, সাধনা সবই এই মানুষেরই মধ্যে। খক্‌, 
বজন সাম সবই এই মান যের মধ্যে। ৭ ভূত ভবিষ্যৎ সর্বকাল সর্বলোক সবই “এই 
মানদষে। ৮ Ble মানুষেরই AAT! মানুষের মধ্যে যে ব্রহননকে দেখল সেই তাঁকে 
ঠিক জায়গাটিতে সংস্থিত দেখল। ৯ 


ছান্দোগ্য বললেন, “এই সবই ব্রহন্র'_“সর্বং খাঁজ্বদং ব্রহন'।১০. বৃহদারণ্যক 
বললেন, “এই আত্মাই ব্হয়'_-'অয়মাত্মা za ১১ মোট দাঁড়াল এই আত্মাই বি*বচরাচর 
ও aq 
ede 
১. বৃহদারপ্যক ২, ৫, ১০; ২, G SB! ২. খগ্বেগ So; ৮২, ৭! 
৩. ধাগ্বেদ ১০, ১২৯, ৭। ৪. অথর্ব ১০, ৭, ol 6. অথর্ব ১০, ৭, sel 
৬. ১০, ৭, ১। ৭. অথর্ব ১০, ৭, 201 ৮. অথর্ব ১০, ৭, ২২। 
৯. অথর্ব ১০, ৭, ১৭। ১০, ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩, ১৪, $1 ১১. বৃহদারণ্যক 
২, ৫, sy 


৩০ বাংলার সাধন 


এইসব কথা তো বেদের প্রথম দিকে দোখ না। বেদপন্থীরা যতই এদেশে 
বসবাস করতে লাগলেন ততই এইসব কথা তাঁদের মুখে বেশি করে শোনা যেতে 
লাগল। বেদের প্রথম দিকে দেবতাদের নিয়ে কারবার। অথবেই মানুষ ও পৃথিবীর 
দিকে সকলে শ্রদ্ধার সহিত তাকালেন। অথবেরি দশম কাণ্ডের দ্বিতীয় সৃন্তের 
৩৩টি খক্‌ এই মানুবেরই স্তবগান। দশম কাণ্ডের অপ্তমে ৪৪টি ace িব- 
রহস্যের সঙ্গে মানবের যোগের মাঁহমারই কথা। অধথর্বের পঞ্চদশ কাণ্ডটা আগাগোড়া 
ব্রাত্য অর্থাৎ ধর্মকর্মহীন সহজ মানুষের স্তবগান। অর্থাৎ ধার্মক বলেই TA 
শ্রদ্ধেয় নয়, মানুষ বলেই মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। অথর্বের দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম 
Fer ৬৩টি থকে শুধু পৃথিবাঁরই মহিমা ঘোঁবত হল। এখনকার দিনে বেদের 
দেবদেবীদের কথার চেয়ে এইসব 1দকেরই মূল্য অনেক বৌশ। অথচ অথর্ব- 
বেদটাকে সেকালের অনেক বেদপদ্থীর দল আমলই ecw চান নি। কাজেই মনে 
হয় মান,ষের ও জগতের মাহাত্ম্যাবযয়ক কথা বৌদকদের নিজস্ব নয়। এদেশে এসে 
তাঁরা এইসব পেরেছেন ও ক্রমে তা আত্মসাৎ করেছেন। ক্রমে এইসব কথা উপাঁনষদে 
স্থান পেল। এদেশের নাথ যোগপন্থে নিরঞ্জনপন্থে, GBT হল আসল কথা। 
মহাযান বৌদ্ধধর্ম থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের সন্ত ও এখনকার বাউলদের মধ্যে 
এইসব SSI বরাবর চলে আসছে। 

জৈন ও বৌদ্ধদের মতেও দেবতার স্থানে মানুষই বসলেন পজ্য হয়ে। মানর- 
aienia 'বশদ্ধ করাই হল ধর্মসাধনা। সেই সব জৈন বোদ্ধ মতবাদও বাংলারই 
আশপাশের বন্তু। বেদের সঞ্গে তাদের চিরবিরোধ। আর নাথযোগ, মহাযান প্রভৃতি 
শত বেদের ধার ধারে না অথচ সেইসব মতবাদই হল বাংলার চিরন্তন বন্তু। বাংলাদেশ 
থেকেই এইসব বিচার ও য্ন্ত হয়তো চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে। আর সবাইকে 
এইসব জিনিস দিয়ে বাংলাদেশও ধন্য হয়েছে। বাংলার নাথধর্মে মহাযানধর্মে 
ভাল্রিকধর্মে বাউলধর্মে বলে সব সত্যই মানুষের মধ্যে, তাই কারাসাধনাই হল প্রধান 
Fal বিশ্ব ও বিশ্বের সব সত্যই এই মানবকায়ারই মধ্যে। কায়ার মধ্যেই 
বিদ্বপাঁতি, কায়ার মধ্যেই তাঁকে পেতে হবে। জৈনদের পাহুড় দোহা ও কবীর 
প্রভৃতির বাণাঁও প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মহাযানদেরই বাণাী। দোহাকোষ বললেন, 
“এই দেহেই গংগা-যমুনা-সাগরসংগম, এখানেই প্রয়াগ-বারানসী, এখানে চন্দ্র 


দিবাকর” 
এখন সে সংরসারজমনা 
এখ; সে গিঙ্গাসাঅরু। 
Se পআগবনারাঁস 
এখদ সে চন্দাদবাঅরু॥ ১ 
১০১৪৬ এই 


১. দোহাকোষ ১৫, ৪৭। 


বাংলাদেশের প্রাকৃত মানবতাধর্ম ৩১ 


পাহনড় দোহা জৈনদের। মহাযান বৌদ্ধদের মতের মতো পরবর্তী জৈনধর্মে 
কায়াযোগ, প্রেমসাধনা প্রভাতিই প্রধান হয়ে উঠল। কাজেই আর্ধপূর্ব এইসব 
মতবাদের জোর কতখানি তা বুঝতে পারি। ARS দোহার রচাঁয়তা মুনি রামাসংহ 
প্রায় ১০০০ খ্যাস্টাব্দের লোক। পরে eine বললেন, 


যা ঘট ভাঁতর কাশী দ্বারকা... 
যা ঘট ভাঁতর চংদ সবর হৈ।১ 
তাঁরও পরে দাদ; বললেন, 


কায়া মাহৈ* গংগতরংগ i | 


কায়া মাহৈ' কাসীথান।৫ | 
মহাযান বৌদ্ধদের দোহাতেও দেখি, এই শরীরের seat bl, পরা গহপ্ত- 


= er West 
অসার কোই সারাহ লকো।৬ ২২২৯ 
ভাই সরহপাদ বললেন, “ঘরেও থেকো না, বনেও যেয়ো are 
ঘর হি ন em, ন জাহ বনে।৭ 
করাঁরেরও আছে, 
না ঘর রহ্যা না বন গয়া না-কুছ কিয়া কলেস। 
কবাঁর যে জাতিতে জোলা, অর্থাৎ যোগণ নাথের ঘরেই যে তাঁর জন্ম 
বাংলাদেশও দেবতাকে মানবভাবেই তার অন্তরঙ্গ-করে নিয়েছে। আর এই 
সাধনার গন হলেন বাংলার প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষাদাক্ষাহণীন সহজ মানুষ 


বাংলাদেশের প্রাকৃত মানবতাধর্ম ন্‌ 
১৯২৫ সালে ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় দর্শনমহাসভাতে সভাপাতিরূপে 
রবীন্দ্রনাথ এই দেশের প্রাকৃত দর্শন (Philosophy of Our People) বিষয়ে 


৬ ২৯১৭ 
১. কবর ১, ৮৬। ২. দাদ, কায়াবেলণ ২৪। ©. দাদু, কায়াবেলী ২৫। 
8. দাদু, কায়াবেলী ২৮। ৬. দাদ্‌ কায়াবেলশ ool ৬. দোহাকোষ ২১, ৮, ৯1 
৭. দোহাকোষ ২২, ১০৩। 


৩২ বাংলার সাধনা 


WW করেন। Tete বলেন, “আমাদের মধ্যে যে সত্য তাতেই এই বিশ্বের সত্যতা ৷” 


তাই তান বাউল গান উদ্ধৃত করেন__ 
আমার আখ হইতে পয়দা 
আসমান আর জমীন। 
সেই পরাৎপর পরমপনরুষও আমারই মধ্যে আছেন-_ 
রূপ দেখিলাম রে 
নয়নে আপনার রূপ দোখলাম রে। 
আমার মাঝত বাহির হইয়া 
দেখা দিল আমারে ॥ 
অক্সফোর্ড তাঁর হিবার্ট লেকচার্‌ও বাউলদের কথাতেই পূর্ণ 
বাংলাদেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা। প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ। এইসব 
কথাই বৌদ্ধযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমানভাবে দেখা যাচ্ছে। এই সব কথাই 
বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃত গানে চলে আসছে। 
বাংলাদেশের সাধনার এইটেই প্রাণবস্তু। পরবর্তী সব উপানষদে যে য্যান্তীবচারের 
এত স্বাধীনতা তা A সম্ভব এইসব মতেরই প্রভাবে। এই স্বাধীনতার জন্য 
বাংলাদেশকে অন্য প্রদেশের সনাতনপন্থীরা কোনোঁদনই দুচক্ষে দেখতে পারেন ি। 
অথচ বাংলার বাউলদের এইসবই হল সাধনার মূলতত্ব। 
বাংলাতে বৌদ্ধধর্ম এইসবের সঙ্গে মিশে গিয়ে মহাযান হয়ে দাঁড়াল। প্রেমের 
সাধনায় অনেক He অনেক বিপদ আছে, তব বাংলা তাকেই স্বীকার করেছে, TL 
“Wt আচার ও জ্ঞানের পথে যায় নি। সাধকশ্রেম্ঠ রাবিদাসকে জিজ্ঞাসা করা হল, 
প্রেমের ধর্মে যাঁদ বিকারেরই ভয় তবে সে পথে কেন যাব? 
[তান জিজ্ঞাসা করলেন, “ক খাও?’ 
উত্তর পেলেন, “দুধ দই শাক অন্ন খাই॥ 
আবার প্রশ্ন হল, ‘তা কি পচে? 
উত্তর এল, ate 
রাবদাস বললেন, BO পাথর তো পচে না, তা কেন খাও না? 
উত্তর শুনলেন, “তাতে যে প্রাণ বাঁচে না॥ 


—-  —_ - 


4 ৩৩ 
সংস্কৃতির যোগাযোগ 


বেদের প্রথম দিকে বা দেখি তা হল ইন্দ্র অগ্নি বায়; বরুণ প্রভৃতি দেবতার 
উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ, তাতে করে আমরা ইহলোকে পাই ধনজন গো-অশব ও শস্য- 
সম্পদ এবং পরলোকে পাই স্বর্গ। সুখ সম্পদ প্রভৃতির জন্য লড়বার মতো Mise 
তাঁদের কাম্য। তাঁদের যাগযজ্ঞের চারদিকে দেখা যেত গান-বাজনা-উৎসবের সমারোহ। 
সে যুগে সন্ন্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতির ধার তাঁরা ধারেন নি। ধর্মের জন্য পশ.ঘাতও 
তাঁদের বেশ চলত। ক্রমে উপানিষদের যুগে দেখি দেবতার স্থানে আত্মা পরমাত্মা 
রহম প্রভৃতির তত্ব বড় হয়ে উঠল। সন্ন্যাস eae প্রভাত প্রতিষ্ঠিত হল। ধনজনের 
কামনার স্থানে এল বৈরাগ্য, স্বর্গের বদলে ক্রমে তাঁরা চাইলেন safe! ধর্মার্থ 
পশদঘাতের স্থলে এল আঁহংসা ও মৈরী। মানুষ ও মানবদেহের মহত্ব, মানবের 
মধ্যে বিশবপ্রেমে ভক্তিতে সাধনা প্রভাতি দেখা দিল। এসব জানিস হয় এদেশে আগে 
থেকেই ছিল, নয়তো এদেশে এমন সব মতবাদ ছিল যার সঙ্গে যোগে বা সংস্কৃতির 
যোগাযোগের ফলে তাঁদের মনে এ সব ভাব এল। 

কিন্তু নানা কারণে মনে হয় আর্ধপূর্ব কোনো কোনো উন্নত দলে এইসব বড় তত্ব 
feat আবার কোনো কোনো GAAS দলে ভূত প্রেত প্রভাতি স্থূল বদ্তুর পূজা 
তুকতাক আঁভচার প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট 'জাঁনসও ছিল। আর্য-অনার্য মিলনের 
ফলে উভয়ের ভাল ও মন্দ দুইই মিলে মিশে গিয়েছে। মোটের উপর এই সংস্কাতির 
ক্ষেত্রে অনেক বিচারবোচত্রয ও পরস্পরের “মিলন ঘটেছে। 

আর্ষেরা এলেন উত্তরপশ্চিম-ভারতে। তাই আর্ধপৃৰ সংস্কৃতিকে সরতে হল 
হয় পুবাঁদকে নয় দাক্ষণে। পূর্বদেশে আর্ধপূর্ব বহু সংস্কাতি এসে স্থান পেল। 
সেইগডলিই পরে জৈনধর্মের সঙ্গে মিলে গেল এবং পাহড় দোহা প্রভৃতি মরমণ 
মতবাদের সৃষ্টি হল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও দেখা গেল মানুষই সব, দেহেই বিশব- 
চরাচর। প্রেমেই সাধনা, দেহকর্ষণ ব্যর্থ, কায়াযোগই সাধনায়, বাহ্য-দেবতা মান্দির 
প্‌জা সবই ব্যর্থ, বাহা-আচার সম্প্রদায় সবই fae! এসব মতবাদ বোশ করে 
ছিল এই বাংলা দেশেই। বাংলার নাথ-যোগীদের মধ্যে এইসব মতই. চলে আসাঁছল। 
কবর প্রভতির ধারাও এই দলের। নাথ-যোগারা নামেমাত্র মুসলমান হয়ে জোলা 
বানে গিয়েছিলেন। জোলা শদুধ্; একটা জাত নয়; তখন জোলা বলে সাধক-সম্প্রদায়ও 
ছিল। তাই তুলসীদাস বলে গেছেন_ 

ধূত কহোঁ অবধৃত কহোঁ THES কহোঁ 
জোলহা কহোঁ কোউ॥ ১ 

এখনও কাশী-প্রদেশে ভর্থরী নামে এক সম্প্রদায় আছে। তারা নাকি ভর্তৃহারর 


১. রামচারতমানস, রামনরেশ fast, তুলসীজীবনী পৃ. ২১ 


৩ 


৩৪ বাংলার সাধনা 


Set যোগী-সম্প্রদায়। এখন শুধু নামে তারা মুসলমান। অথচ "হন্দুদের 
কোনো উৎসবই তাদের গান ছাড়া সম্পন্ন হয় ATI 

কায়াযোগ ও প্রাকৃত পথ সহ এইসব মরমীবাদই বিশেষ করে বাংলার নিজস্ব। 
শব্ধ মহাযানে নয়, খুব শেষের দিকের উপানষদ্গীলতেও এরই পূর্ণ প্রভাব। 
এগ্দালই এদেশের নিজস্ব বলে এর শান্তি এত বৌশ যে পরে বাইরে থেকে যত ধর্ম 
এসেছে সবাইকে ক্রমে ক্রমে এইসব মরমী মত মেনে নিতেই হয়েছে। 

ভূমির সঙ্গে যোগ থাকার এর জোর এতই বোঁশ ছিল যে এরই প্রভাবে ক্রমে 
বৈদিক ধর্ম হল উপানিষদের কায়াযোগবাদী প্রাকৃত ধর্ম। জৈনমতের ক্রমে পারণাঁত 
হল সেই জাতীয় পাহুড় দোহা প্রভীত মতে। পরে স্থানকবাসী ্রংচয়া 
লুজ্কাশাহমত-_তারণপন্থ প্রীতি জৈনমতেও এর প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধমতের 
সঙ্গে এই মত মলে হল মহাযান, বজ্জরযান প্রভাতি সম্প্রদায়। 


বাংলাদেশের শৈব ও শান্ত ধর্ম 


শৈবমত বাংলাতে বজ্ুযানের সঙ্গে মিলে মিশে ছিল। এখনও বাংলায় পার্থ 
শিবের মধ্যে বজ্রযানীদের স্ত্‌পের রূপ দেখা যায়। বাংলা দেশে মাটির তৈরি 
শিবের মাথায় একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়। তার নাম Fel বেলপাতা "দিয়ে 
তা সরিয়ে দিলে তবে তিনি শিব হয়ে পূজার যোগ্য হন। বাংলাদেশে পার্থব 
শিবের পুজকেরা সবাই এই তত্ব জানেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের শৈবমতের সঙ্গে 
বাংলাদেশের শৈবমতের বেশ একট; পার্থক্য আছে। কাশ্মীরের শৈবমত ও বাংলার 
শৈবমত এক নয়। রাবণ নাঁক কৈলাসের মহাদেবকে লক্কার নিয়ে যেতে চাইলেন। 
শিব তো রাজ হন না। শেষে রাবণ একরকম জোর করে তাঁকে মাথায় করে নিয়ে 
চললেন। শিব একটা অজুহাত বার করে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত এসে সেখানেই থেমে 
গেলেন। কোনো কোনো মতে তান কর্মনাশা নদীও পার হন TA) এই. কথার 
মধ্যে গভীর একটি এীতহাসিক সত্য আছে। এক দেশের শিব অন্য দেশে যেতে 
চাইতেন না। উত্তরের শৈবধর্ম ও শিবদেবতা বিহারের পাশে বা বড় জোর ঝাড়খণ্ড 
পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন। এইসব সূত্র ধরে কাজ করলে অনেক গভশর সত্যের 
সন্ধান মিলবে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলার শিবাচার্ষেরা দাক্ষিণ-ভারতেও ধর্মপ্রচার 
করেছিলেন। কাজেই সেখানে বাংলার শৈবধর্মের প্রভাব িলবে। এইসব কথায় 
বোঝা যায় দেশভেদে শিবের স্বরূপ শৈবমত "ভিন্ন ভিন্ন fart এক দেশেরটা অন্য 
দেশে চলত না। | 

Vara ও শান্তদর্শনের Seite খুব সম্ভবতঃ এই বাংলাদেশেই । অন্ততঃ 
উইনটারানটজ্‌ সাহেব তো তাই বলেন। কালশীবলাসতন্তে পূ্বাবাংলা ও আসামী 


॥ বাংলাদেশের শৈব ও শান্ত ধর্ম 06 


ভাষায় খিচুড়ি দেখা যায়। বাংলার তন্তশাস্তের আত প্রাচীন গ্রন্থকার মহোপাধ্যায় 
পরিব্রাজকাচার্য, তাঁর গ্রন্থ কাম্যমন্রোদ্ধার। ১৩৭৫ LPO লেখা এই গ্রন্থের 
পথি পাওয়া গেছে। তারপর হলেন মহাপ্রভুর সমসামায়ক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগণশ। 
তাঁর গ্রন্থ তন্দ্রসার। তারপরই ব্রহমানন্দ ও তাঁর পরে পূর্ণানন্দ। তান আসাম 
ও মণিপুরে তন্তরশাস্র প্রচার করেন। কামাখ্যাতেও শান্তধর্ম প্রচার করেন বাঙাল 
Far ন্যায়বাগীশ। আহোমরাজ Tah তাঁরই শিষ্য। এদিকে কুব্জিকামততন্ত 
TO শতকেরও পূর্বতাঁ। পরমে*্বরমততন্বের পিই পাওয়া গেছে ৮৫৮ 
POT লেখা। কাজেই এই মত আরও প্ঢরাতন। মহাকৌ লজ্ঞানাবানর্ণয়ও এর 
চেয়ে কম পুরোনো নয়। Wey সপ্তম শতাব্দীর লোক। ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর 
কাঁব। তাঁদের লেখার মধ্যে কাপালিক ও তান্ত্রিক মতের পরিচয় মেলে।১ 

বাংলায় তান্রিকদের ধারার সঙ্গে তৎপূুববতর্শ নাথদের ধারার যোগ আছে। 
কৌলাবলানির্ গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাসে তাল্তিক গুরঃপর্পরায় বহন নামের শেষেই 
‘নাথ' পদবী দেখা যায় (৯২-৯৩ শ্লোক)। VO কায়াসাধনের সঙ্গে নাথদের 
কায়াসাধনার মিল আছে। তারাতন্তের পূর্বপীঠিকায় দেখতে পাই বশিষ্ঠ বৈদিক 
সাধনায় সিদ্ধি না পেয়ে যোগপথে যান, তারপর চাঁনাচার মতে তাল্রিক সাধনায় 
vide সিদ্ধিলাভ করেন। 

ত্রিপুরায় মেহারের শাল্তপীঠের আদি সাধক সর্বানন্দ ১৪২৫ খ্‌ণন্টাব্দে সিদ্ধি- 
লাভ করেন। এ'র পিতামহ বাসুদেবের পৃবঞ্থান রাঢ়দেশে। কাশমীরের রঘুনাথ- 
মঠের নবাহুপজাপদ্ধীত ও মধ্যভারতের বরিপ্ররা্চনদশীপিকা নাকি এ'রই রচনা 
কাশীতে গণেশমহলায় এ'র মঠ আছে; হিমালয়েও এ'র মত কোথাও কোথাও চলে। 

যশোরেশ্বরীর সঙ্গে কিছ; তান্রিক আবার রাজপতনায় গেলেও ভাল পাণ্ডতের 
অভাবে সেই সঙ্গে রাজস্থানে বঙ্গীয় কোনো শান্তদর্শনের তেমন প্রচার ঘটে নি। 
বেল:চিস্থানে হিংলাজে বাঙালী” ব্রহয়ানন্দ ও তাঁর শিষ্য জ্ঞানানন্দ তান্নিক দর্শন ও 
সাধনা প্রচার করেন। 

শান্ত ধর্মে ও দর্শনে প্রদেশভেদে নানা বৈচিত্য আছে। তবে শান্ত দর্শনে বাংলার 
নিজস্ব বৈশিম্টাও আছে। cre যদিও এখন ভারতের সর্বদেশেরই গড় দা, 
তব সবদেশে তার ais এক নয়। আগমবাগাঁশের লেখায় বাংলার শান্ত সাধনা 
যা প্রকাশ পেয়েছে ঠিক তার মতো জিনিস দক্ষিণ-ভারতের শ্রীবিদ্যার সাধনায় দেখা 
যায় শা। কাশ্মীরের তন্তবিদ্যা ও কৌলসাধনাও ভিন্ন জিনিস। নেপালের সাধনার 
মধ্যে কতকটা বাংলা প্রভাব আছে। কিন্তু তার যতট্যক্‌ নেপালের নিজস্ব তাতে 
আর তন্রসারের সাধনাতে অনেক প্রভেদ আছে। কাশীতে তন্রসাধনার MOY 
a বউ 


+২হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী, নেপাল-পৃথির তালিকা I, ১১০৫, LXXVII, 
LXXVIII, বা, ১৯১৫, XXL XVII 


৩৬ বাংলার সাধনা 


তৈলগ্াদ্বামী ছিলেন অন্ধদেশীয়। তাঁর সাধনার স্থানে এখনও পাথরের তোর সব 
সাধনার যন্ত্র ও চক্রগীল আছে। সেগ্যীল দেখলে যাঁরা জানেন তাঁরা বেশ বুঝতে 
পারবেন। বারেন্দ্রকুলসম্ভব লক্ষমণদৌশক প্রভাত গুরুর মত সব প্রদেশে ঠিক মিলবে 
All প্রভাস, মালাবার, কোচন প্রভাত নানা দেশে তন্ত্রের নানা রুপ দেখা বায়। 
এইসব অন্তরঙ্গ কথা পাঠক-সাধারণের আলোচ্য হতে পারে না। তবে তান্তিকদের 
মধ্যে সর্বত্রই কায়ার মধ্যে চক্রভেদ প্রীত আছে। বাংলার যাঁত পূর্ণানন্দের 
্রীত্ন্তামাণ ও যটপ্রকরণে যে বটচক্রীনরূপণ ও তার কালীচরণ, শংকর, বলদেব 
ও বি*্বনাথকৃত টীকাতে বাংলারই গবশেষত্ব রয়েছে। তন্তের বহন বহন গ্রন্থ আছে, তাতে 
বাংলারও গ্রন্থসংখ্যা কম নয়। সে-সব কথাও অল্তরঙ্গদের মধ্যে ছাড়া হতে পারে না। 


বাংলার শান্ত গান 


বৈফবদের যেমন eI গান আছে শান্তদেরও তেমান নিজস্ব সব গান আছে। 
এখন রামপ্রসাদ, দেওয়ান রামলোচন ও কমলাকান্তের আগেকার শান্ত গান বড় একটা 
মেলে না। পূর্বে সেরকম গান অনেক ছিল। তাকে মালসী বলত। তাতে শুধু 
তন্তশাদ্বোন্ত সাধনা ও জ্ঞানের শাস্ত্রীয় কথাই নয়, বাংলার অন্তরের AT 
বেদনার পাঁরচয়ও মেলে এই সব মালসী আগমনী ও বিজয়া প্রভাত গানে। 

তন্ন ও শান্ত মতবাদ এক কথা, আর বাঙালীর জীবনে ?কভাবে তা দিনের পর 
দিন কাজ করছে তা আর-এক কথা। বাগালী-শান্ত তার উপাস্য দেবীর সঙ্গে 
ঘানষ্ঠ প্রেমের সম্বন্ধে El সে-প্রেম একেবারে মানবীয়। আগমনী ও বিজয়াগানে 
ঘরে ঘরে গৌরীর জন্য কন্যাবিরহাবধুর 1পতামাতার দল কেদে আকুল। দেবীকে 
মা বলে ডেকে দেওয়ান রামদুলাল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত কত বেদনাই না জানিয়ে 
গেছেন। এই সব মানবীয় ভাব নিয়ে শান্তদের বহ: মালসী গান এদেশে প্রচালত 
ছিল। এখনও পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও তার কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু 
উৎসাহের অভাবে সেগাল প্রায় সবই এখন স্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে। সেই 
মালসীতে দেবীকে মানবীয় সম্বন্ধ দিয়েই ঘনিষ্ঠ করে দেখা হয়েছে। বাউলদের 
মধ্যে ভগবানকে যেমন নানা মানবীয় ভাবে দেখা হয়েছে মালসীতেও তাই। এই 
ভার নইলে বাঙালীর প্রাণ তাতে সাড়া দিত না। প্রেমমান্র-সম্বল বাংলাদেশকে ধন্য 
করতে গিয়ে দেবী এখানে শুধু মা হয়ে তৃপ্ত হন দন, তান প্রণায়নী হয়েও বাংলা- 
দেশকে ধন্য করে গেছেন। সাধক দ্বিজদেব তাঁকে পেলেন কন্যারূপে, রাঘবানন্দ 
পেলেন পত্নীরুপে। 

পূ্ববাংলার দুইটি তান্ত্রিক গুরুপরম্পরাই এখন প্রধান। একটির নাম সর্ব- 
বিদ্যাবংশ। তার প্রবর্তক মেহারের সাধক সর্বানন্দ। অন্য ধারা হল TOUR 


মালসী গান ৩৭ 


ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ রাঘবানন্দের প্রবার্তত। এই ধারাকে বলে অর্ধকালাীর ধারা। 
ময়মনাঁসংহ জেলায় আলাপাঁসংহ পরগণায় পাণ্ডতবাড় গ্রামে দ্বিজদেবের ঘরে 
দেবী কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়ে রাঘবানন্দের পত্ীরুপে নারীলীলা দেখিয়ে যান। 
নিমন্ত্রণে অন্ন-পারবেশনকালে তাঁর মাথার ঘোমটা বাতাসে উড়ে গেল। দুই হাতে 
খাদ্যের থালা। তাঁর লঙ্জা রক্ষা হয় কিসে? হঠাৎ আর দুখানি হাত trea [তান 
ঘোমটা সামলে নিলেন। কারো কারো চোখে তা এড়াল না। সকলে টের পেলেন 
রাঘবানন্দ-গৃহিণী মানবীরুপে দেবী। তাই এই বংশের সন্তান মিতড়ার গর 
ঠাকুরদের বংশকে অর্ধকালীবংশ বলে। এদের বহন শিষ্য বাংলাদেশে । 


মালসী গান 


ছেলেবেলা আমরা অনেক মালসী গান শুনতে পেতাম। এখন সেগাল ক্রমে 
লঃপ্ত হয়ে এসেছে। কারণ তার জানি নে। হয়তো একাঁদকে অনাদর ও উপেক্ষা 
আর-একদিকে এইসব অনাদর হতে বাঁচাবার জন্যে গানগল গোপন: করে রাখবার 
চেষ্টা প্রভাত অনেক কিছু হেতুই আছে। 

এইসব মালসা গানে দেখা যায় SE ও দেবীর মধ্যে শুধু উপাস্য-উপাসক যোগ 
AI মাতাপান্রের মতো একটি yas প্রেমের যোগও আছে। Pais যোগের 
মতোই তা এমন প্রগাঢ়, এমন মধুর যে, এককে বাদ দিয়ে অন্যকে কোথাও খুজে 
পাওয়া যায় না। 

কি সংসারের কাজে কি সংসার হতে ম্যান্তর সাধনায় উভয় ক্ষেত্রেই সাধক ও সাধ্যা 
দেবী উভয়ের যোগে সাধনা পূর্ণ হয়ে চলেছে। গঙ্গাষম্মনা সংগমের মতো এই 
যোগাঁট যেমন মধুর তেমন সুন্দর ও পাবিত্র। যে ম্যান্তস্বর্পণী জননী aie 
দেবার জন্য বন্ধনমোচন করবেন সেই আদ্যাশক্তি জননীই আবার আপন সন্তানকে নিয়ে 
এই সংসারে বসে তার জন্য রমণীয় আশ্রয়নীড়ট;কু রচনায় রত। রামপ্রসাদ প্রভাতি 
ভক্তদের জীবনের সঙ্গে এইসব মালসীর কোনো কোনো কথা জাঁড়য়ে গেছে। এইসব 
গানে উপাস্য-উপাসকের ব্যবধান যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। 

প্রেমের সাধনায় উপাস্য-উপাসকের এরুপ ভেদ ক্রমে ঘুচে আসাই স্বাভাবক। 
Tere শান্তদের সাধনা হল শক্তি নিয়ে। সেখানে তো এই ভেদ ঘচবার কথা নয়। 
কিন্তু প্রেমপথের পাঁথক বাংলার প্রাণের মধ্যে এমন একটা মানবীয় রস আছে যে, 
এই দেবী আদ্যাশান্তকেও মাতারুপে কন্যারূপে এমন কি অর্ধকালী-লীলায় দেবীকে 
প্রণায়নীর্‌পেও দেখে সে ধন্য হয়েছে। এখানে বাংলার শান্ত ও বাউলে কোনো 
ভেদ নেই। 

শান্ত ভন্তরাও তাই দেবীকে নিয়ে দুইয়ে মিলে মুক্তির সাধনা এমন ক সংসারের 


৩৮ বাংলার সাধনা 


কাজও চালিয়ে গেছেন। SE রামপ্রসাদ একাঁদন ঘরের বেড়া বাঁধতে গেলেন। বেড়ার 
ওাঁদক হতে কেউ তো বাঁধবার বেতটি feta না দিলে চলে না। তাই তান 
কন্যাকে ডাকলেন সাহায্য করতে। হয়তো কন্যা সে ডাক শুনতে পান নি আর 
নয়তো [তান ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত। রামপ্রসাদ ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, “কই মা, 
কত আর তোর জন্য বসে থাকব? তুই দি আর আসাঁব নে?” 

মহানির্বাণের বিশুদ্ধ ব্রহনরবাদ যামলগ্রন্থ-লাখত আদ্যার মহাশীন্তবাদ বা কোথায়, 
আর বাংলাদেশের প্রাকৃত জনের ঘরে ঘরে দেবী যে আপন জন হয়ে আছেন সেই 
মতবাদই বা কোথায়! এই ঘরোয়া দেবীকে নিয়েই বাংলাদেশের fos ভরে উঠেছে। 
বাংলাদেশের প্রাকৃত শান্ত মতবাদে নির্বকল্প ব্রহমবাদ বা শীল্তবাদ মানবীয় প্রেমেই 
পর্যবাঁসত হয়েছে। তাই পরাৎপরা ব্রহ্ময়ী ববিশ্বভুবনেশ্বরী ভন্তের ব্যাকুল ডাকে 
মানবীয় রূপে এসে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়ায় বেতের বাঁধন বাইরে বসে 'ফাঁরয়ে 
দিতে লাগলেন। এক দিকে কন্যারুনপিণী জগন্মাতা, অন্যাদকে রামপ্রসাদ_- দয়ে 
মলে বেড়ার বাঁধন চলল। রামপ্রসাদ বাইরের দেবীকে দেখতে না পেলেও তাঁর 
অন্তরের মধ্যে কি এক দিব্য অনুভূতি ভরে উঠল। ঘরবাঁড় সব দিব্য ভাবে ও 
পাঁরপূর্ণতায় ভরে উঠল। 

বাঁধন শেষ হতেই মর্ম বুঝবার জন্য রামপ্রসাদ কন্যাকে দেখতে দৌড়ে গেলেন 
বাইরে। দেখলেন eT এক মেয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন পাঁলয়ে। মুখখানি দেখা 
গেল না, শ:ধ্ তাঁর কৃষ্ণ কেশপাশ আর রাঙা অলন্তান্ত চরণদুখানি মাত্র দেখতে পেলেন 
রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের প্রাণ মন অন্তরাত্মা আরও যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল। 

বাড়ির ভিতরে গিয়ে রামপ্রসাদ কন্যাকে খ'জতে লাগলেন। দেখলেন, কন্যা বসে 
ঘরের কাজে রত। কই কন্যা তো বেড়া বাঁধতে যান নি! কন্যার চরণে আলতাও 
নেই, মাথার কেশও এলো নয়। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন এই সবই আদ্যাশীন্ত 
জগৎ-জননীর চাতুরী। তখন কে'দে Teta বললেন, “সারা জনম ডেকে ডেকে মরলাম, 
তখন তো দেখা দল নে, আর কোন এক অসাবধান মুহুর্তে অলক্ষ্যে এসে আমার 
সঙ্গে কাজে যোগ দিলি আর দেখা না দিয়েই চলে গোল! আম দক কাজ চাই 
না fie চাই? আমি যে মা তোকেই খঁজ। হায় মুন্তকেশী, যাঁদ তোকে 
আসতেই হল তবে আমার বেড়া খোলবার কাজে না এসে বেড়া বাঁধবার কাজেই তুই 
এলি! তুই fafa মা aie, তুই কেন মা সংসার-ঘরের বেড়া বাঁধার!” 

হয়তো তাঁর এই অনভতিরই আভাস পাই তাঁর “মন রে কৃষিকাজ জান না” নামে 
বিখ্যাত গানে। তাতে তান বলেছেন__ 

মুন্তকেশীর শন্ত বেড়া 
তার কাছেতে যম ঘে*ষে না। ১ 


১. যোগেন্দ্রনাথ ঘোব, সাধনসঙ্গীঁত, ১৩৩৫, পৃ. ১১৬। 


মালসী গান ৩৯ 


দেবতা-মানুষ উভয়ে মিলে যে একসঙ্গে সমানভাবে সাধনা করতে হবে, তা বুঝতে 

পারি রামপ্রসাদের এই গানে__ 
একা যাঁদ না পাঁরস তো 
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না। 

মনের দুঃখে রামপ্রসাদ এই কথা বললেও তান জানতেন যে, এই জগন্মাতাই ম্যান্ত- 
দ্বরুপিণা হয়ে সব aye করে নিয়ে যান আর তিনিই স্নেহময়ী হয়ে সংসারের বেড়া 
বোধে তাঁরই প্রেমের জগতে আমাদের আশ্রয় দেন। 

শান্ত সাধনার মধ্যে এইরূপ স্নেহের জম্বন্ধ বাংলার বাইরে কি আর কোথাও . 
আছে? দাঁক্ষিণ ভারতেও শান্ত-সাধনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেখানে দেখতে পাই, 
শ্রীবদ্যা আর ক্র্যাঙ্গানোর (Cranganore) প্রভৃতি তীরে মনভরণণর উৎসব বাংলার 
আগমনী, বাংলার বিজয়া, বাংলার এই মধুর প্রেমযোগ আর তো কোথাও দেখ না। 

ahaa [িরাটেশ্বরী ও পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের কয়েকাট স্থানে দেবীর 
নামে চমৎকার সব গানের পালা আছে। দেবী থাকেন মান্দিরে। পৃজকঠাকুর প্রাতি- 
দিন পূজা করেন। দেবী যেন সুন্দরী মেয়েটি। নিভৃতে সবার দৃষ্টির আড়ালে 
দীঘির ঘাটে অলন্তান্ত চরণ দুখানি ডুবিয়ে বসে থাকেন। দেবী একদিন দেখেন 
শাঁখারী শাখা নিয়ে হে'কে যাচ্ছে, 'শাঁথা পরব মা?’ দেবীর ইচ্ছা হল শাঁখা পরতে। 
ডাকলেন শাঁখারাকে, শাখা পরতে চাইলেন। 

কি রূপ, কি দুখানি রাঙা চরণ! শাঁখারীর দুচোখ জলে ভরে এল! এ হাতে 
শাখা পরিয়ে দিয়ে সে কৃতার্থ হল। তব মনের দুঃখে বললে, “মা, তোর হাতে 
পরালাম শাঁখা, ধন্য হলাম। কিন্তু বড় গারব আম, শাঁখা বেচে খাই, এর মূল্য না 
পেলে ছেলেপিলে যে না খেয়ে মরবে।” দেবী বললেন, “ওঁ মান্দরের পৃজারী 
আমার বাপ, তাঁকে বোলো তাঁর মেয়ের শাঁখার দাম তান যেন দেন। যাঁদ তান 
বলেন "টাকা কই?’ তবে বোলো তাঁর দেবীর ঝাঁপতে যে wie টাকা আছে তাই 
যেন তান তোমায় দেন।” শাঁখারী গিয়ে মেয়ের শাখার দাম চাইলে পূজারী 
বিস্মিত হয়ে বললেন, “মেয়ে তো আমার নেই, বাবা।” তব একবার ঝাঁপ খুলে 
দেখেন, ঠিক দুটি টাকাই আছে। এ টাকা তো পূর্বে ছিল না! শাঁখারী বললে, 
“ীবশ্বেস না হয়, ঠাকুর, ওই ঘাটে গিয়ে দেখ, তোমার মেয়ে বসেই আছেন।” গিয়ে 
দেখেন কন্যা নেই। শাঁখারী ডেকে বললে, “মাগো, তোমার হাতের শাঁখা তোমার 
বাবাকে দেখাও না মা একবার, তিনি যে পেত্যয় করেন না।” শুনে সরোবর থেকে 
শাখাস্দ্ধ হাতদুখানি দেবী একবার তুলে দেখালেন। 

তখন পূজারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বললেন, “মাগো, এতকাল পুজা করে তোর 
দেখা পেলাম না, আর কণী পঃণাফলে এই দীনহান শাঁখারী তোকে দেখতে পেল, তোর 
চরণদখান দেখতে পেল, তোর হাতে শাঁখা পরাল! তারই কৃপায় কিনা আজ আম 
তোর শাঁখাপরা হাত দুখান মাত্র একটিবার দেখতে পেলাম!” 


বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্ম 


বাংলার শৈব ও শান্ত ধর্মের মতো বাংলার বৈষ্ণব ধর্মেরও নিজস্ব fee বৈশিষ্ট্য 
আছে। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য জায়গার বৈষবধর্ম মিলবে ATI 
ভারতীয় বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান হল শ্রী, মাধব, বিষুস্বামণী, TARTS! এর 
কোনোটাই বাংলার বৈষ্ণবধর্ম নয়। অথচ বাংলার বৈষ্ণবধর্ম আঁত পুরাতন। পাহাড়- 
WA যে বৈষ্ণবধর্মের পারচয় পাই তা অন্তত দেড় হাজার বছরের পুরানো অর্থাৎ 
এই সব মতের থেকে প্রাচীনতর; বঙ্গদেশ-প্রচালত কৃষ্ণলীলাই তাতে চিন্রিত। 

Anthology অর্থাৎ নানা কাঁবর কাব্যসংগ্রহ আঁত প্রাচীনকাল থেকে চলে 
আসছে। সংস্কৃত প্রাচীনতম কাব্যসংগ্রহ কবীন্দ্রবচনসমন্চচয় বাংলাদেশে লেখা। 
তারপর শ্রীধর দাসের সদবীন্ত-কর্ণামৃতও বাংলাদেশেরই রচনা। তাতে অনেক বাঙাল 
বৈষ্ণবকাঁবর রচনা রয়েছে। মাধবমত-প্রবর্তক আনন্দতীর্থের তখন সাত আট বৎসর 
মাত্র বয়স।১. মহাপ্রভুর মত শ্রী-্রহম-রুদ্রসনকাদ কোনো সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত 
করা যায় না। 

তবে মহাপ্রভুকে কেউ কেউ যে মাধ্ৰমতের অন্বতারঁ বলে ধরেন, তা বক ঠিক? 
জয়দেব-চণ্ডীদাসের গাঁত তো মাধৰমতের feat! মহাপ্রভুর আবার এ'রাই 
উপজাব্য। রাসপণ্যাধ্যায় মাধবমতে অচল হলেও মহাপ্রভুর তা প্রাণস্বরূপ। মাধ্রমতে 
সাধনায় ব্রাহমণেরই আঁধকার। মহাপ্রভুর মতে সাধনায় সবারই আঁধকার। শ্রীমন্‌ 
নিত্যানন্দকেই তিনি আজ্ঞা দিলেন 


আচণ্ডলাদ করিহ কৃষ্ণভান্ত দান।২ 


মাধবমতে ভান্তির সঙ্গে আচরণ য্যন্ত থাকা চাই। মহাপ্রভুর মতে PHT ভান্তই 
বথেষ্ট। মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ ও নিত্য-বৃন্দাবনললা তাঁর আপন 'ঁজানস। 
তবে লীলাশুকের কৃষ্কর্ণমূত fein খুবই আদর করেছেন। Fert মতের 
ভালো ভালো জানিসও তান নিয়েছেন, মাধৰ fasta হতেও 'নিয়েছেন। রামানূজের 
বহ সিন্ধান্ত জীবগোস্বামীও গ্রহণ করেছেন। তব মহাপ্রভুর মত তাঁরই eT 
বাংলাদেশের প্রাচীন বৈফবভাবের উপরই তার প্রাতষ্টা। ভান্তরত্রাকরে মহাপ্রভুকে 
মাধৰ বলা হয়েছে। কিন্তু তার রচাঁয়তা নরহার অনেক পরের মানষ। চার 
সম্প্রদায়ের পঙন্তিতে উঠবার জন্য বলদেব বিদ্যাভূষণও মহাপ্রভুর মতকে মাধব 
বলেছেন। TY তা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। আর তাঁর লেখা পশীঢ়তে 
গেরুশিষ্যপরম্পরা) ও মাধরদের পাীঢ়তে fate নেই। কাজেই তাঁর প্রমাণ অচল। 
কৃষ্দাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্চারতামৃতে দোখয়েছেন মহাপ্রভু যখন মাধৰতীর্থ 


>. জন্ম ১২৯৭, ভাণ্ডারকর। ২. চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, ১৫শ। 
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উড়ুপাঁতে গেলেন তখন সেখানকার মাধেবরা মহাপ্রভুকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেন 
fa, তানও মাধৰদের মতকে পরমত বলেই মনে করেছেন এবং মাধরদের গর্ব চূর্ণ 
করে ত্তোরঘরে গর্ব চূর্ণ করি*১) [তান ফল্গতীর্থে চলে এলেন। 

মহাপ্রভুর গুরুদের AY ‘ভারত’ agiw উপাধিতে মনে হয় তাঁরা দশনামী 
সম্প্রদায়েরই ছিলেন। মোটকথা বাংলাদেশে আঁত প্রাচীনকাল হতেই FRETS চলে 
আসাছল। যাঁদও সেই কৃষভীন্তকে রামানন্দ-মাধব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক উত্তরভারত- 
প্রচালত এই চারি সম্প্রদায়ের কোনোটার মধ্যেই ফেলা যায় না। বাংলাদেশের বৈষ্ণব 
মত বাংলাদেশেরই প্রাকৃত বস্তু। বহুকাল ধরেই সেই ধারা এইখানে চলে আসাঁছল। 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মধ্যে বাংলার সেই নিজস্ব ধারার খানিকটা পারচয় মেলে। 
মহাপ্রভুর মধ্যে বাংলার সেই ধারার স্বরূপ রাঁতমত দেখতে পাই। কাজেই বাংলা- 
দেশের বাউলেরা যে মহাপ্রভুকে নিজেদের MAA মধ্যে মানেন তা ISAT নয়। 

বাংলাদেশের রাম বাল্মশীকর রাম নন্‌। কৃত্তিবাস প্রভাতি কাঁবরা বাংলায় 
TRA রামচারত এ'কেছেন। বাংলার কৃষ্ণ মানুষ, [তান মহাভারত বা ভাগবতের 
দেবতা কৃষ্ণ নন। পদ্মপুরাণ ও ব্রহমবৈবর্তপরাণে কতকটা প্রাকৃত ভাব আছে। 
জয়দেব কোথাও কোথাও তাঁদের কাছে খণী। তবু জয়দেবে বাংলাদেশের FR 
চাঁরতই পাই। জয়দেব সংস্কৃত গানের সম্রাট। গানের খাতিরে তাঁর গীতগোবিন্দ 
সারা ভারতে ছাঁড়য়েছে। মানবর্পে-ভরপূর কৃষ্চারিতই হল আমাদের দেশের 
আসল কৃষচরিত। তা মিলবে চণ্ডীদাস প্রভতির রচনায়। তাঁদের পদাবলী 
বাংলাতে | তবে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের বৈফবাচার্যদের সংস্কৃত লেখার জোরে বাংলার 
বাইরেও বাংলার বৈষ্ণব মত fee, fre, ছাঁড়য়েছে। 

বাংলার কৃষ্ণভান্তর সেই নিজস্ব রুপাঁট মহাপ্রভুর মধ্যে কতটা দেখা যায় তা 
দেখতে চেষ্টা করা যাক__কাঁবরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচারিতামৃত গ্রন্থ হতে। মহাপ্রভুর 
মতের এর চেয়ে প্রামাণিক ary তো আর নেই। বাউলদের কাছে শাস্বা্বাধ 
অগ্রাহ্য, প্রেমই মান্য, মানুষই সারতত্ব। আপনার মধ্যেই বিশ্বকে উপলাব্ধ করে 
প্রেমের পথেই বাউলদের সাধনা। 

মহাপ্রভুর হিসাবেও ভগবানের সর্বোত্তম স্বরূপ হল তাঁর মানব-স্বরূপ, কারণ, 
মানবরূপেই প্রেমের লীলা চলে। কৃফদাসও বলেন, ভগবানের ATEN লীলা তাঁর 
নরলণীলা। 

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা।২ 

কাজেই মহাপ্রভুর কাছে ভগবান বিশেষ একটি সর্বাতীত ততৃমার ছিলেন না। 
feta ছিলেন প্রেমময় প্রেমের ধন পরম পুরুষ এখনকার দিনের মানাবিয়ানা 
(Anthropomorphism) প্রীতির জজ; দেখে ডরাবার AIA মহাপ্রভু 


১. চৈতন্যচারতামত, মধ্য, ৯ম। ২. এ, এ, ২১শ। 


৪২ বাংলার সাধনা 


ছিলেন না। মানবভাবের মধ্য দিয়ে না দেখলে মানুষের পক্ষে উপলই্খিই যে 
অসম্ভব। কাজেই ANE দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদ ভাবের দ্বারাই ভগবানকে 
পেতে হবে।১ সহজ স্বাভাবক জীবনই তাঁর fem ছিল। সন্ন্যাসী হয়েও তান 
এসেছেন সে দুঃখ তাঁর কখনো বায় TAI 
যান alles 
বাতুল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥২ 

মহাপ্রভুর মণ্ডলীতে সবাই সহজ জাঁবন ভালবাসতেন বলে তাঁদের মধ্যে 
শিখাসত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েও যোগপট্র না নিলে দোষ হত না। দ্বরূপদামোদর 
এই রকম ছিলেন।__ 

যোগপট্র না লইল নাম হইল ফ্বরূপা৩ 

সন্যাস ও অসনম্যাসের মধ্যে সাধারণতঃ যে দারুণ ভেদ ছিল তা মহাপ্রভুর কৃপায় 
এই রকমে অনেকটা সহজ হয়ে এল। 

এই ভেদ ও দ্বৈত মেটানোর কাজে মহাপ্রভুর শিক্ষা অনেক কাজ করেছে। প্রেমের 
tore সব দ্বৈত অদ্বৈত যোগে মেলে। তাই তো বাউলদের কথা-_ 

নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-এঁক্য প্রেম তার নাম। 

বিষ্ণু ও লক্ষী আপন আপন aera ভিন্ন। জের রাধাকৃষ্ে এশ্বর্যভাব 
WA হয়ে গেল বটে তব ব্রজে রাধাকৃফ যুগল হয়েও দুই হয়েই রইলেন। নবদ্বাপে 
রাধাভাব নিয়ে কৃষ্ণলীলায় রসবন্যা বইল। দুই সেখানে মিলে এক হয়ে গেল। 
একের মধ্যে আর ডুবে গেল। শ্রীগোরা্গে রাধাকৃষ্ণ দইই মিলে আছেন। 

মানবে ও দেবতায় যে ভেদ তাও প্রেমে ক্ষীণ হয়ে এল। সে কথা পরে হবে। 

মানবাঁয় প্রেম-দাসয-সখ্যাদির উপরই দৈব ভক্তি ও দিব্য প্রেমের প্রাতম্ঠা। 

কি করে কামকে প্রেম করা যায় তাও তাঁরা দোখয়ে দিলেন। যতক্ষণ আমন্ড, 
প্রীতি ইচ্ছা ততক্ষণ তা কাম। যখন প্রেমময়কে তৃপ্ত করার ইচ্ছা তান তা প্রেম।৪ 

বাংলাদেশের এই এক অপূর্ব অদ্বৈতভাবে সব দ্বৈত ও বিরোধের সমস্যা 
মিটেছে। এই সমন্বয়ের মূলে প্রেমের সর্বভেদাবনাশন দিব্য আলোক। বাংলাদেশ 
এই আলোকেরই উপাসক। 

মহাপ্রভু তো কোনো গ্রন্থ রচনা করে রেখে যান নি। তাঁর মতামত দেখা যায় 
তাঁর আপন জাবনে। আর মহাপ্রভুর মতামত ভালো করে বুঝতে পারি তাঁর দেওয়া: 
শিক্ষায়। Gren গোল্বামীকে তিনি যে শিক্ষ দিয়েছেন এবং Sco: গোচ্বামণকে 
তিনি যা উপদেশ দিয়েছেন চিরদিন ভন্তগণ তার সমাদর করবেন। রঘুনাথ দাসকে 


১. চৈতনাচারতামৃত, মধ্য, ১৯শ। ২. টৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য, ১৯শ; 
এ, মধ্য, ১৫শ। ৩, এ, এ, som ৪. চৈতনাচরিতামৃত, আঁদলীলা, ৪র্থ। 
6: তে, মধ্য, ২০শ। ৬. এ, এ, ১৯শ। 
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যে উপদেশ মহাপ্রভু দিলেন, তার মতন সহজ কথায় সহজ জীবনের নির্দেশ কোথাও 
তো একটা দেখা যায় না। 

স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাউল। 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবাসন্ধুকূল॥ 

মক বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। 

যথাযোগ্য বিবয় ভুঞ্জ অনাসন্ত হৈয়া॥১ 


তবে জীবনকে সব সময়েই বড় আদর্শের দ্বারা জীবন্ত ও চালিত করতে 
হবে। FH ভাব ও কথার মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাই পরে 
এ তাকে ere eee weer 
গ্রাম্যবার্তা না শ্যানবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।২ 


কুলীনগ্রামী মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বৈষ্ণব কা'কে বলে?" তান উত্তর 


করলেন, 
যাহার দর্শনে মূখে আইসে কৃষ্ণনাম। 
তাহারে জানিও win বৈফবপ্রধান ॥৩ 
যবন হারদাস তো মহাভন্তই ছিলেন। বাইরের যবনকেও মহাপ্রভু কৃষ-হাঁর নাম 
দিয়েছেন। ৪ 
একাটিমান্র গরুকেই আশ্রয় করে চলতে হবে তার কোনো মানে নেই। গুরু বলে 
কৃষদাস ছয়জনকে প্রণাম জানালেন। ৫ 


আর, 
যাহা হৈতে কৃষ্ভক্তি সেই গরু হয়।৬ 
সে ate os 
কিবা শদ্র কিবা ন্যাসী 
শদ্রু কেন নয়॥৭ 


গুরু উপলক্ষ মাত্র। আসলে ভগবানই হলেন গুরু 
গুর্‌ অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ।৮ 
অন্তরে প্রেমর্পে এবং বাহিরে বিশবসৌন্দর্যরূপে নিয়তই চলেছে তাঁর শিক্ষা। 
কাজেই গুরু হলেন প্রেম এবং সেই প্রেম বিশ্বচরাচরের সর্ব সৌন্দষের মধ্যেই দেখতে 
পাই। শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণকে নত্যাশক্ষা দেন কে? ন্নত্যশিক্ষাং 
Ta কঃ?’ উত্তর এল, শদগ্াঁবাদকে ate তরুলতায় sala তোমার মর্তিই 
আপন নৃতাছন্দে তাঁকে নৃত্যশিক্ষা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে” 


>. সা ১৬শ। ২. এ, অন্ত্য, ডণ্ঠ। ৩. এ, মধ্য, 
১৬শ। ৪. এ। 1৫. এ, আদি, ১ম। ৬. ওঁ, মধ্য, ১৫শ। ৭. এ, এ, val 


৮. এ, এ, ২২শ। 
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তং VAIS £ প্র4ততরুলতং 


দাগ্বাদক্ষু স্ফুরন্তী। 
oma ভ্রমতী পারতো 
নতয়িন্তী স্বপশ্চাৎ॥ ১ 


এসব কথা তো শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়ের নয়। আসলে তাঁর মধ্য দিয়ে বাংলার 
{চিরন্তন সব মানবীয় ভাবই ম্হার্তমান হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই বাউলরা তাঁকে 
মহাগুরু বলেন। তান নিজেও রামানন্দকে বললেন, 
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।২ 
বাউলরা জাঁতিপঙ্‌ন্তি মানেন না। মহাপ্রভু সামাঁজকভাবে তা ত্যাগ না করলেও 
জাঁতপঙ্্‌ন্তি বেশ মানতেন না। অদ্বৈতগ্হে খেতে বসে তান মুকুন্দ ও হারদাসকেও 
সঙ্গে খেতে ডাকলেন। LET এলেন না, তাঁর তখনও জপ শেষ হয় TA বলে 
রেহাই নিলেন। হার্দাসও নিজেই এলেন alo হাঁরদাসকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য 
ত্রাহমণের শ্রাদ্ধপান্র খাওয়ালেন।৩ক হরিদাস নিজে তাতে সংকুচিত। 
বিপ্রের শ্রাদ্ধপান্র খাইল; শ্লেচ্ছ হইয়া।৪ 
হারদাসের মৃত্যুর পর ভন্তেরা তাঁর পাদোদক পান করলেন। সামাঁজকভাবে 
মহাপ্রভু are জাতিভেদ তুলে দেন ন, তব্ পরে বৈষ্ণবসমাজে জাতিভেদ থাকবে 
ক বাবে সেই বিষয়ে =a আলোচনা হয়। প্রভু নিত্যানন্দ জাতিভেদ ত্যাগের পক্ষেই 
Teer! অদ্বৈতাচার্যের আগ্রহে জাতিভেদ রয়ে গেল। SA, মহাপ্রভু শ্‌দ্রের হাতে 
প্রাহমণদের দীক্ষার ব্যবস্থা করে জাতিভেদের বিষ মেরে রাখলেন। 
সন্ন্যাসী পণ্ডিতদের কারতে গর্বনাশ। 
নীচ “CH দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ ॥৫ 
“le রামানন্দের কাছে উপদেশ শ্য়ানয়ে ব্রাহনণ্য-গার্বত প্রদ্যম্ন মিশ্রের গর্ব 
মহাপ্রভু চূর্ণ করলেন।৬ 
আত্মপারচয় দিতে গিয়েও মহাপ্রভু তাই বলেছেন, “আম তো ব্রাহ্মণ নই, 
ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্যও নই, «THe নই। আম ব্রহনচারী নই, বর্ণাশ্রমী বাণপ্রস্থ বা 
সন্্যাসীও নই। fata নিখিল পরমানন্দপাঁরপরর্ণ অমৃতসাগর-স্বরূপ আম সেই 
শ্ৰীকৃষ্ণেই চরণকমলের দাসদাসানুদাস মান্র।” 
নাহং প্রো নচ নরপাঁতনণাঁপ বৈশ্যো ন «cca 
নাহং বণ নচ গৃহপাঁতিনে বনস্থো যাঁতর্বা। 
‘কিন্তু প্রোদ্যন্‌ নাখলপরমানন্দপূর্ণমৃতাব্ধে 
গেপাঁভরতুঃ পদকমলয়োদসদাসানুদাসঃ॥ 


>. চৈতন্যচারতামৃত, আদি, ৪র্থ। ২. এ, মধ্য, চম। ৩. @ ওর, ওয়। 
ওক. এ, অন্ত্য, oF! ৪. এ, অন্ত্য, ১১শ। 6. এঁ, অন্ত্য, ৫ম। ৬. এ, 
অন্ত্য, ৫ম। 
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মহাপ্রভুর এই আত্মপারিচয়াট উত্তরকালের জন্য রেখে গেলেন তাঁরই পরম ভক্ত 
শ্রীমন্‌ রুপগোস্বামী তাঁর পদ্যাবলা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে।১ পাছে লোকে সেই 
কথা ভুলে যায় তাই কাঁবরাজ গোদ্বামী মহাশয় তাঁর চৈতন্যচারতামূত গ্রন্থে সেই 
সত্যকে আবার উদ্ঘোষিত করে গেলেন। ২ 
আকাঙ্ফা।৩ তাই তার কাছে নীচজাতীয় বা অস্পৃশ্য কেউ ছিল না। অদর্শনীয়- 
দেরও তান প্রেমদ্াম্টতে দেখেছেন__ 
অদর্শনীয়ানীপ নীচ জাতীন্‌ A বাঁক্ষতে চারু।৪ 
প্রেম বলেন, তাতে দোষ কি? শাম্তরীয় পথ পৃথক, অন্দুরাগের পথ পৃথক ॥ 
শাস্লীয়েরা খোঁজেন নিয়ম আর প্রোমকরা খোঁজেন অনিয়ম। 
শান্ত্রীয়ঃ খল; মার্গঃ পৃথগনুরাগস্য মার্গোহন্ঃ। 
প্রথমোহশীত সাঁনিয়তাম্‌ আনিয়তাম্‌ আন্তমো SAT ॥ ৫ 
শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন, প্রেমপথের যে পাঁথক সে কারো গোলাম নয়, সে তো' 
কারো ধার ধারে না। 
ন কিড্করো নায়মূণী চ রাজন্‌। ৬ 
প্রেমপথের পাঁথক মহাপ্রভু তাই Boats বিচার করেন নি, বৃথা বাঁধনকে মানেন 
fa, কারো গোলাম করেন নি। কারো ধার ধারেন নি। তবে আর বাউলদের সং্গে 
তাঁর তফাৎ ক রইল 24 
এই fama মহাপ্রভু নিজেই িজেকেও জাতপাতহীন বাউলদের দলে এনে 
ফেললেন। তাই অদ্বৈতাচার্যও মহাপ্রভূকে বাউল বলে সম্বোধন করেই খবর 


বাউলকে sige লোকে হইল বাউল।:- 
বাউলকে sige ইহা কহিয়াছে বাউল। ৮ 
কাজেই দেখা গেল অদ্বৈতাচার্য নিজেকেও বাউলের মধ্যে ধরে গেলেন। নিত্যানন্দ 
প্রভু তো বাউলই ছলেন। এখনও বাউলেরা তাঁকে আদিগর বলে Sis করেন। 


১. পদাবলী, ৭২তম অঙ্ক. ২. চৈতনার্টরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩শ। 
৩. ভান্তি বলেন, Sateen কখনো জাতি-কুল-বিদ্যা-আশ্রম-ধর্ম-লীলাঁদর বিচার 
করে না। 

ন জাত লীলাশ্রম ধর্ম-বিদ্যা- 

কুলাদ্যপেক্ষী হি হরেঃ প্রসাদ! (চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক) 
8. চৈতনাচন্দ্রেদয়, ৮ম অঙ্ক। ৫. এঁ তৃতীয় অঙ্ক। ৬. ভাগবত, ১১, ৫, 
89; চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, ২২শ। 
৭. চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে 'সহজ ভাবের প্রশংসা আছে (৩য় অঙ্ক, CU শ্লোক) মহাপ্রভু 
বলেন, প্রায় রামানন্দের মতই আমার রুচিত।” (এ, ৮ম অত্ক) 
৮. চৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য, ১৯শ। 


৪৬ বাংলার সাধনা 


বাউল অর্থাৎ সহজ মানুষ বলেই মহাপ্রভু প্রেমকেই সব চেয়ে উচ্চ স্থান দিয়েছেন 

আর সৌন্দর্যের উপাসকরূপে (তান কৈশোরকেই ধ্যানের যোগ্য বলেছেন। 
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেরমৃ। আদ্য এব পরো রসঃ।১ 

ভারতের দেবদেবী সবই তরুণ-তরুণী । গ্রীকদের মতো বুড়ো দেবতার পূজা 
এদেশে অচল। মহাপ্রভু শুধু বে সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন তা নয়; নৃত্যে, গীতে, 
নাটকে, সাহিত্যে, অভিনয়ে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ fet! তাতে তান নানাভাবে 
যোগ দিয়েছেন। বাল্যকালে নিজে fein বহুবার আভনয়ও করেছেন। পরেও 
নবদ্বীপে দানলীলাতে তান যে অভিনয় করেন তার খবর পাই কাঁবকর্ণপুরের চৈতন্য- 
চন্দ্রোদয় নাটকে।২ ব্লজলীলা ও AAAI একত্র করে রূপ গোস্বামী এক নাটক 
করোছিলেন। সত্যভামা তা পৃথক করে রচনা করতে আজ্ঞা দেন। পরে মহাপ্রভুও 
তাই বলেন = 


পৃথক নাটক কাঁরতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল ॥৩ 
সেইজন্যই বদগ্ধমাধব ও লালতমাধব দুই ভিন্ন নাটক রচিত হল। 
পরমাসদন্দরী, বয়সে কিশোরী, দুই দেবকন্যা বা দেবনর্তকীকে মহাপ্রভুর 
অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ নিভৃত উদ্যানে নিজ নাটক 1শাখয়েছেন। 
দুই দেবকন্যা হয় পরমাসন্দরী। 
নৃত্যগীতে সানপ্‌ুণা বয়সে কিশোরী ॥ 
তাঁহা দোঁহে লৈয়া যায় নিভৃত উদ্যানে । 
নিজ নাটকের গীতি শিখায় নর্তনে॥৪ 
অথচ এই মহাপ্রভু প্রকৃতি-সম্ভাষণ-অপরাধে ছোট হাঁরদাসকে চিরকালের জন্য 
বিসর্জন 'দিয়েছেন। তাতেই বোঝা যায় কলা ও সৌন্দর্ষের পথে সাধনা করতে গেলে 
কে যোগ্য পাত্র এবং কে যোগ্য নয় তা তিনি জানতেন এবং কতট;কু কার যোগ্যতা 
তাও মহাপ্রভু TACT! মুখে বটে বলি প্রেম, কিন্তু প্রেম যে কি বদ্তু তা কয়জনে 
বোঝেন? যে প্রেম তাঁরা আশ্রয় করলেন, সেই প্রেম বলে কাকে? কৃষ্ণদাস জানালেন, 
ভগবানে গাঢ় রাঁতর নামই প্রেম। 
কৃষ্ণে রাঁত গাঢ় হইলে প্রেম আঁভধান।& 
কাম-প্রেমের ভেদ কৃষ্দাস দেখিয়েছেন__ 
আতোন্দিয়প্রীতি-বাঞ্থ তারে বাল কাম। 
কৃষেন্দিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥৬ 
শান্তর ক্ষেত্রে উচ্চনীচ ভেদ থাকা চাই, প্রেমের ক্ষেত্রে নয়। দুই পক্ষ সমান 
“নইলে, আর প্রেম কি? অধানের সঙ্গে প্রেম তো AME! তাই প্রেমে মানুষ 


১. চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, ১৯শ। ২. পাঁরাশষ্ট দর্শনীয়। ৩. চৈতন্যচাঁরতা- 


মৃত; অন্ত্য ১ম। ৪. এ, এ, ৫ম। ৫. চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, ২৩শ। 
৬. এ, আদি, ৪র্থ। ae e 


বাংলাদেশের বৈফবধর্ম ৪৭ 


ভগবানের সঙ্গে সমভাব প্রাপ্ত হয়। আপনাকে যেজন তাই ভগবানের চেয়ে হান 
মনে করে সে প্রেমের TAS জানে না। কবিরাজ গোস্বামী বললেন, 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে STAI 
তার প্রেমে বশ আম না হই অধীনা। ১ 
এসব খাঁটি বাউল মত। এই প্রেমের জগতে কেউ উচ্চ কেউ তুচ্ছ থাকবে তা 
তো হবে না। তাই ভগবানকেও মানুষের সঙ্গে সমান হয়ে প্রেমের খেলায় যোগ 
দতে হবে। এই প্রেমের মধ্যে প্রভূত্ব এশ্বর্য প্রভৃতির ঠাঁই নেই। এশবর্য এলেই 
প্রেম দুর্বল ও শিথিল হয়ে যায়। 
এশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহ মোর প্রীত। ২ 
মানকাঁয় প্রেমেও এইসব কথা খাটে। বাংলাদেশের প্রেমসাধনাতে ভগবংপ্রেমও 
মানবীয় প্রেমেরই একটি পরম রূপ। এই প্রেমের মধ্যে নানা feared ধর্মও 
সঃসংগত। কারণ, প্রেম শীবরুদ্ধধমমিয়”। ৩ 
লোকে ভাবে একত্র বাস করলেই বুঝি প্রেম হয়, তাই সামাজিক গুরুর 
দীববাহাঁদর সময়ে আশীর্বাদ করেন, CMA মতো সংগত হও" । কিন্তু 
দেহের কাছে দেহ রাখলেই কি প্রেম হয়ঃ প্রেমবন্তু ভগবৎকৃপা ছাড়া দুলভ। 
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন। ৪ 
এ সবই বাউলদের অনুরাগতত্বের কথা। যে বুন্দাবনে এই প্রেমলীলা, তা তো 
কোনো ভৌগোলিক স্থান নয়। সেই বৃন্দাবন আমাদেরই অন্তরে। তাই মহাপ্রভু 
গাইলেন, ‘আমার অন্তরে তুমি এস’ কারণ, 


অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন 
মনে বনে এক কার জানি। - 
ব্ৰজ আমার সদন তাঁহা তোমার সংগম 


না পাইলে না রহে জীবন ৫ 

বাউল ছাড়া একথা বলবে কে? 

প্রেমের সাধনার মধ্যেও মহাপ্রভুর এমন একটি অপূর্বত্ব আছে যাতে করে প্রেমের 
রাজ্যে সম্পূর্ণ নতুনভাবে একটা যোগলীলা জগতে দেখা গেল। পুরুষ ও নারী 
উভয়ের প্রত্যেকেই জানে আপনাকে । একে অন্যকে প্রেম করে। কিন্তু তার নিজের 
ভিতরে যে প্রেমের আনন্দ অন্যে পায়, তা কেমন করে সে জানবে। শ্রীকৃষ্ণের সণ্গে 
্রীরাধার প্রেমের দি মাঁহমা, কি আনন্দ, তা তো সর্বজ্ঞ শ্রীকফেরও অগোচর। শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেমসঙ্গলাভে শ্রীরাধিকার কেমন রসাচ্বাদনসুখ তাই জানতে হল তাঁর লোভ। 
শ্রীরাধার সেই SATs নিয়ে সাগরে চন্দ্রোদয়ের মতো মানব-মাতার গভাীসন্ধ্রতে তাঁর 
হুল উদয়। ্রীরাধার ভাবরূপ নিয়ে সেই রসাঁট আস্বাদন করতেই মানবীয় রূপে 


১.৪. চৈতন্যচারতামৃত, আদি, ৪র্থ। 6. এ, মধ্য ১৩শ। 


৪৮ বাংলার সাধনা 


মহাপ্রভুর অবতার। সেই অবতারের মুল রহস্যাট অপূর্ব ভাষায় দোখয়ে গেলেন 
শ্রীস্বরূপ গোস্বামী 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মাহমা কীদ্‌শো বানয়ৈবা 
স্বাদ্যো যেনাদ্ভূতমধ্দারমা কীদ্‌শো বা মদীয়ও। 
সৌখ্যাণ্াস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বোতিলোভাৎ 
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজান শচঈগভীসন্ধৌ হরীন্দু৪॥ ১ 
রূপ দেখ আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার, 
আদ্বাদিতে মনে উঠে কাম॥ ২ 
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ । 
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ - - 
রস আস্বাদতে আমি কৈল অবতার ॥ ৩ 
এই কথা বললেন কাবিরাজ গোস্বামী । আবার এই তর্বাটিকেই বাউল-ভাবরাঁসক 
কৃষ্ণকান্ত পাঠক মানবীয় রসে রাঁসয়ে গান করলেন__ 
জানি কার রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে ও গৌর হয়েছে। 
জানি কারে বাসত ভালো, 
কে মনের মতো ছল, 
সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে। 
তার পেল না তল, 
তাই তো পাগল 
ডুব দিয়ে নদেয় উঠেছে॥ 
মহাপ্রভু এই যে প্রেমলীলা-অনুভবের একটি নূতন দিক দৌখয়ে দিলেন তাতে 
করে বাংলার বৈফবধর্মে প্রেমলীলার কত যে বৈচিত্র মানবাঁচত্তে ধরা পড়ল তা আর 
বলে শেষ করা যায় না। রূপগোস্বামীর উজ্জলনীলমণিগ্রন্থখানা দেখে আচার্য 
ব্জেন্দ্র শীল বলেছিলেন, ‘সারা জগতে যৌন-বিজ্ঞানে এত 'বাঁচত্র রকমের ভাব- 
এশবর্য কোথাও দেখা যায় না।” 
জীবগোস্বামী যে AMS রচনা করলেন, বলদেব যে ব্যাসস[ন্রের গোঁন্দভাষ্য 
করলেন, তার মধ্যে মহাপ্রভুর এই প্রেমসম্পদের Bera’ ছায়াপাত ঘটেছে বলেই তা 
এমন জিনিস যা বাংলাদেশের বাইরে দুল'ভ। ধর্মে দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাংলার দৃষ্টিভাঙ্গর একাট faery আছে। বাংলার এই িশেষত্বাট 
বাংলাদেশের সমস্ত রচনায় সকল সোন্দর্যসৃষ্টিতেই দীপ্যমান। একেই বাংলার HA 
লীলার বা রচনার প্রাণশন্তি বলা যেতে পারে। ধর্মে দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে সর্বত্রই 
তার এই িশেষত্ব। সর্বত্রই তার অলঙ্কারের চেয়ে ব্যগ্নাই বড়। ~~, তার ব্যাতিক্রম 
দেখা যায় বাংলার সংস্কৃত-রচনার গৌড়ীয় রীতিটিতে। সেখানে বাংলা তো 


১. চৈতন্যচারতামৃত, আদি, ৪র্থ। ২. এ, মধ্য, ২১শ। ৩. এ, আদ, ৪র্থ। 


এদেশে প্রেম-সাধনা ৪৯ 


free আত্মসাধনার পরিচয় দিচ্ছে না, সেখানে সে সংস্কৃতের সেবাদাসীমান্র। 
যেখানে বাংলা সহজ ও প্রাকৃত সেখানেই তার বাহ্য অলঙ্কারের স্থলে তার আল্তর 
AQ অতলস্পর্শ SACHS! বাংলার ভাদ্কর্ষেও তাই। Pilots শিল্পে 
তার faa সাধনা থাকলেও তা তার নিজস্ব নয়। ছন্রমুখ শিল্পই বাংলার নিজস্ব 
বস্তু৷ সেখানে তার কোনো বাহুল্য নেই, অথচ কী গভীর ও কী aA তার 
ব্যঞ্জনা৷ 

বাংলার এই নিজস্ব সম্পদ বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে কতক পাঁরমাণে ধরা 
দিয়েছে। ‘কতক’ এইজন্য যে তার মধ্যে সারা ভারতের সংস্কৃত-প্রভাব খানিকটা 
রয়েই গেছে। মহাপ্রভু বা কবিরাজ গোস্বামীর মতো মনীষীর দল বাধিধর্মকে সারিয়ে 
রাখবার কথা যতই বলুন না কেন তবু বিধি ও শাস্ত্র বৈফবদের মধ্যে অনেকখানি 
কায়েম রয়েই গেল। সেই ate পেলেন শাদ্বহীন জাতিপঙ্‌ক্তিহীন বাউলের দল। 
তাঁরাই বাংলার প্রাকৃত প্রাণসম্পদের সন্ধান পেলেন। মানবীয় ভাবরসই তার মর্ম 
কথা। পাঁরপূর্ণভাবে তার প্রকাশ দেখা পেল তার আউল বাউল প্রভাত তত্ত্বের 
oat! তাই হল বাংলার আসল নিজস্ব দর্শন। চণ্ডাঁদাস প্রভাতি কাঁবগণ 
ছিলেন সহজের উপাসক অর্থাৎ বাউলমতের। মহাপ্রভুর উপর তাঁদের বিলক্ষণ 
প্রভাব ছিল। মহাপ্রভুর পূর্বেই এইসব সহজ বা মানবীয় প্রেমের মধ্য দিয়ে সাধনা 
বাংলাদেশে ছিল। 


এদেশে প্রেম-সাধনা 


বাউলদের তত্তবাদকে একট; শ্রদ্ধার সাঁহত না দেখলে তার ভিতরের আসল 
safe ধরা সম্ভব হবে না। যেখানে ধর্ম-সাধনার মূল হল জ্ঞান, সেখানে বিশ্লেষণ 
করতে করতে উপাস্য-উপাসকে এমন কি জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যেও কোনো ভেদ আর 
টিকতে পারে না। এই হল বেদান্তের অদ্বৈত। ভান্তর ক্ষেত্রে উপাস্য ও উপাসকে 
ভেদ না থাকলে চলবে কেমন করে? একা একা তো SIS সম্ভবে না। তাই রামানজ 
মাধব নিম্বার্ক TEIN প্রভাত ভাগবতদের মতে উপাস্য-উপাসক 'ভিন্ন। উপাস্য 
ভগবান হলেন fora অধপাঁত রাজরাজেশ্বর, বৈকুণ্ঠ তাঁর রাজধানী। সমস্ত 
প্রকৃতির তান নিয়ন্তা। 'বিধাবধান ও 'নিয়মগনীল তাঁর দ্বার আগলাচ্ছে। কাছে 
যেতে হলে ওই সব নিয়মের দ্বারীকে মেনে যেতে হয়। 

বাংলাদেশের প্রেম-সাধনা এতট;কুতেই তৃপ্ত হল না। বাংলার প্রেমসাধক বাউল 
বললেন, ‘tems যাঁদ হল তবে আর ‘এক উচ্চ আর তুচ্ছ" থাকবে কেন? ‘তান 
ain আমাকে প্রেম করেন, তবে তাঁকেও আমার প্রেসলীলায় সমান হতে হবে। 
নইলে উচ্চদ্থানে বসে যে দাবি তা তো প্রেম নয়। তা হল শান্ত ও বৈভবের 
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০ বাংলার সাধনা 


জুলুম WI! রাজাও যাঁদ দাসীকে প্রেম করে, সেই মুহূর্তে দাসীর দাস্য-মোচন 
হয়ে সে স্বাধীন হয়ে যায়। কাজেই প্রেমলীলাময় প্রেমের সাধনায় তাঁর বৈকুণ্ঠ 
এমন TF মথুরার রাজাসংহাসন ছেড়ে ব্রজে এসে গোপ তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে 
সমান হয়ে যান। যতক্ষণ তান মানবোচতভাবে ধরা না দিলেন ততক্ষণ তান 
আমাদের কে? 

“ভগবানের দুই স্বরূপ। যেখানে তান সমস্ত চরাচরের চালক, যেখানে Tela 
রাজা, সেখানে অলঙ্ঘ্য তাঁর 'বাধাবধান। তা অস্বীকার করলে তো চলবে না। 
সেটা “let ক্ষেত্র। বিজ্ঞান চায় «fel তাই বিজ্ঞান সেই অলঙ্ঘ্য নিয়মগ্যাল 
আয়ত্ত ক'রে ব্যবহার করে। প্রকৃতি হতেই সে সর্বাবধ শান্ত আহরণ করে। সেই 
শক্তির বৈকুণ্ঠলোকে বা মথুরায় নিয়মেরা সব দ্বারী। তারা দিনা কারণে দ্বার 
ছেড়ে দেয় না।” টী 

ভগবানের আর এক স্বরূপ হল তাঁর প্রেমলীলার মধ্যে। সেখানে তাঁর রাজ- 
dren’ বিধাবধান নিয়ম সব সরিয়ে ফেলে সবার সঙ্গে সমান মানুষ হয়ে তান 
যোগ দিয়েছেন ব্রজের প্রেমলীলায়। এই রহস্যই বাউলদের সাধনার মূলে। তাঁরা 
বলেন, শান্তর ও Gana ক্ষেত্রে তান অসীম অপার। সেখানে কেমন করে তাঁর 
নাগাল পাই। তাই যেখানে তান প্রেমের লীলার দায়ে আপনি এসে ধরা দিয়েছেন, 
সেখানেই আমরা তাঁর সঙ্গ খুজে বেড়াচ্ছি। বাউল বলেন, বৈষণবরা এই রহস্যের 
কিছুটা বুঝল, কিছুটা বুঝল না। শ্রীরাধকা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাবললা 
করলেন। সেখানে কোনো বাধা কোনো বাঁধর নিষেধ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন 
মরার সিংহাসনে বসে তখন শ্রীরাধিকা তাঁর কাছে যেতে চাইলেন! এ তো ব্রজের 
প্রেমলোক নয়, এ যে রাজরাজেশ্বরের নিয়মলোক। দ্বারী বাধা দিল। এই wate 
না করলে তো শ্রীরাধার এই. দ:ঃখট;কু ঘটত না। তাই বাল, তাঁরা প্রেমলোক ও 
বাধলোকের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে ফেললেন। মানবতত্ব বুঝতে হলে রাঁসক 
হতে হবে। বাউলেরা সেই রসেরই রাঁসক। 

মহাপ্রভু ও কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে এই বাউল মরমাঁট fat! তাই চৈতন্য- 
চারতামৃতে দেখা গেল প্রেমময় যে প্রেম চান তা যেন এশ্বর্যশাঁথল না হয়। 

এ*ব্ধজ্ঞানেতে সব জগত TPS 

এশ্বর্য-শখিল প্রেমে নাহ মোর প্রঁত॥ ১ 
বৈষবেরাও ভগবানের বাণী শুনতে পেলেন__ 

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে ZAI 

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীনা॥ - - 

আপনাকে বড় মানে আমারে সম, ZI 

সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন - - 


১. টৈতনাচারতামৃত, আদি, ৪র্থ। 


এদেশে প্রেম-সাধনা ৫১ 


সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। 
তুমি কোন বড়লোক, তুমি আম সম॥ ১ 
এই কবিতাগ্মীল আগেও বলা হয়েছে, তব প্রসঙ্গবশে আবার বলতে হল। 
সাধনার বলে বা শাস্তীবাধর পথে ie এই প্রেমকে কেউ পায়? এই প্রেম 
জীবনে পাওয়া যে বড়ই ভাগ্যের কথা। 
কভু গিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥ ২ 
প্রেমলীলার এই রহস্যময় লোকে বাংলাদেশের বৈষবেরা অন্য প্রদেশের বৈফবদের 
চেয়ে অনেক বৌশ গভীরভাবে প্রবেশ করলেন। এই ভান্তিরহস্য শাল্মতকের 
অগোচর। 
তর্কের গোচর নহে নামের মহত । ৩ 
শাস্র পড়ে-পড়ে লোক বড় জোর হয় “ঘটপটিয়া” মূর্খ। অর্থাৎ মুখত 
থাকেই, AGA শান্তর দ্বারা তাকে জমকালো করা হয়। বাংলাদেশের বৈফবদের 
মধ্যে তাই শান্তর ছেড়ে কেউ কেউ প্রেমের পথকেই ধরে রইলেন। কেউ কেউ 
আবার MACE সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে পারলেন না। তাই চৈতন্যচারতামৃত এই 
দুরকম SET কথাই বলেছেন__ 
{বধিভন্ত রাগভন্ত দুইবিধ নাম ৪ 
{বাধভন্ত ও রাগভন্তদের সাধনার যে বৈচিত্র তার বিষয়ে মহাপ্রভু সনাতনকে 
উপদেশ দিলেন। 
বাধিভীন্ত সাধনের কহিল 'িবরণ। 
রাগানুগা ভান্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥ ৫ 
যে সাধক অনুরাগকে আশ্রয় করেছে, সে 
{বধিধর্ম ছাড় ভজে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬ 
তার পক্ষে 
জ্ঞান বৈরাগ্য ভীন্তর কভু নহে AANA 


শাল্যুক্তি নাহি মানে রাগান্‌গা ATOM ৮ 
তবেই দেখা গেল বাংলার বৈফব-সাধনার উপর এখানকার স্থানীয় প্রেমসাধনার 
গৌরব কম প্রভাব বস্তার করে ন! তবু বাংলার বৈফবেরা শেষ পর্যন্ত শান্ত ও 
fale হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারলেন না। তাই বাউলরা বলেন, “বৈফবেরা এই 
পথে কতকটা এসেই পথের মাঝে থেমে গেলেন।” 


আর 


১.-২. চৈতন্যচারতামৃত, আদি, ৪র্থ। ৩. এ, অন্ত্য, of! 8. এ, মধ্য, 
২৪শ। ৫-৭. চৈতন্চারতামৃত, মধ্য, ২২শ! ৮. চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, 
২২শ। তুলনীয়, কৃষকর্ণামৃত, তৃতীয়। চৈতন্যচন্দ্রোদয়, US, ৭ম অগ্ক। 


৫২ বাংলার সাধনা 


দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভাত বিচারে বাউলেরা মাথা ঘামায় না। কারণ দুই না হলে 
প্রেম হয় না। আবার দুয়ে এক না হলেই বা প্রেম কিসের? তাই বাউলদের 
জানাই আছে_ 
প্রেমে দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ ঘুচেছে। 
দুইকে এক করতে না পারলে আর প্রেম কিঃ 
নিত্য দ্বৈতে নিত্য এক্য প্রেম তার নাম। 
কাজেই বাউলদের প্রেমের মধ্যে জ্ঞানের অদ্বৈতবাদকেও এসে প্রকারান্তরে ডুবে যেতে 
হয়। 
এই প্রেম সব বিধাবধানের অতীত, «aris অতীত বলেই বাউলেরা 
বাধাবধান ও শাস্ত্য্যান্ত সব দিলেন Cie! আগেই বলা হয়েছে সাধারণ নিয়মে 
যে-সব ভাব ও বন্তু পরস্পর-বিরদদ্ধ, প্রেমের মধ্যে তা সবই সংগত হয়ে TS হয়ে 
থাকতে পারে। তাই চৈতন্যচারতামৃত বলেন 
কৃষপ্রেমার অদ্ভুত চারত। ১ 
কারণ এই প্রেমে 
বিষামৃত ara মিলন॥ ২ 


মানবজীবনের প্রেমেও তো এইসব মহাসত্যের সন্ধান মিলেছে। এই জীবনেও 
মানদয দেখেছে, প্রেমের অনেক দ:ঃখ। তব; প্রেম পেয়ে যে বেদনা তার চেয়ে বড় 
বেদনা হল জীবনে প্রেমের ব্যথা না পাওয়া। তাই প্রেমের বেদনা না পেয়েও 
সেই ব্যথা পেয়েছে বলেই লোকদেখানো কাণ্ড করতে হয়, কারণ তাতেও অন্তত কিছ 
সৌভাগ্য-পরিচয়। তাই মহাপ্রভু বললেন, “হারতে একটুও প্রেম নেই, শব্ধ 
সৌভাগ্য দেখাবার জন্য আমার এই কান্না”_ 
ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরোঁ 
কুন্দাম সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুমৃ॥ ৩ 
এই TE প্রেমের বেদনার কাছে নব কালকুটের গর্ব নির্বাসিত, আবার এর 
আনন্দ-নিস্যন্দের কাছে A মাধূর্যাহংকার সংকৃচিত_যার হৃদয়ে বি'ধেছে এই 
মধদর ব্যথা সেই এর বিষয় জানে। 
পীড়াভির্নবকালকুটকটুতা গর্বস্য নির্বাসনো 
নিস্যন্দেন ane সৃধামধ্যারমাহংকারসংকোচনঃ। 
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগা্ত যস্যান্তরে 
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ] ৪ 


১৩. টৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, sq1 8, টৈতনাচারতামৃত, মধ্য, ২য়, তথা 
বিদগ্ধমাধব ২য়, ১৮শ শ্লোক। 


এদেশে প্রেম-সাধনা co 


চৈতন্যচারতামৃতের অন্ত্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে দোখ রূপগ্োস্বামীকে রায় 
রামানন্দ সাহজিক প্রেমধর্ম জিজ্ঞাসা করছেন__ 
রায় কহে কহ সহজে প্রেমের লক্ষণ। 
রুপগোসাঞ্, কহে সাহজিক প্রেমধর্ম॥ ১ 
সেখানে রূপগোক্বামী অপর্বভাবে প্রেমের মর্মকথা বলছেন। যাঁর কৌতূহল 
আছে তান নিজে তা দেখবেন। উদ্ধৃত করে দেখাবার মতো তো তা AA! 
স্বাবিরোধ বা বিরবদ্ধর্মতা শুধু meat বিভীবিকা। সত্যকার জগতে সর্বত্রই 
আত্মবিরুদ্ধতা। তাই বাউলরা বলেন 
এপঠ eid উল্‌টো কথা। 
দুইয়ে মিলে সত্য পাতা॥ 
ব্যান্তিদ্বের মধ্যেও বিরবদ্ধতার অন্ত নেই। আঁবরুদ্ধতা শুধু একটা শাস্তগত 
কথার কথা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন__ 


রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরদদ্ধধর্মময় ॥ ২ 
এই কথাই রুপগোস্বামী তাঁর দানকেলিকৌমুদীতে (২য় শ্লোক) চমৎকার করে 
বলেছেন, {বিভু হলেও প্রেম সদাই বেড়ে চলেছে, গরু হলেও প্রেম গোৌরবচর্ধাহীন, 
WA, Wer হলেও প্রেম বিশুদ্ধ। 
বিভূরাপ কলয়ন্‌ সন্মীভব্যধ্রং গর্যরাঁপ গোরবচর্যরা িহানঃ। 
মুহরপঁিতবাক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মরাদ্বাষ রাধিকান্নরাগঃ। ৩ 
প্রেমের মধ্যে এই বিরুদ্ধতা আছে বলেই প্রেমের পথে বড় বেদনায় বলতে 
হয়েছে__ 


পর কৈন্‌ আপন আপন CHA পর, 
ঘর কৈন বাহির, বাহির Cra, ঘর! 
এ যেন মানবপ্রেমেরই মরমকথা। 
বলরাম দাস প্রেমের ধনকে দেখতে পেয়ে তার কোনো রূপবর্ণনা না করেই 
বললেন 
এরে হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল TRA! 
we বলরামাঁচত কভু নহে থির॥ 
তার সঙ্গে আখরে বাউলেরা গাইলেন_ 
যুগে যুগে হেরেছি এই রূপ হেরেছি জনমে জনমে। 
আমার TALS GALS এইরূপ, এইরূপ মরমে মরমে। 
এরে কে কৈল বাহির। 


Wen জিত ou ২. চৈতনাচারতামৃত, আদ, ৪র্থা ৩. 
চৈতন্যচারতামৃত, আদি, ৪র্থ 


6৪ বাংলার সাধনা 


যখন অন্তরে আছিল এইরূপ, তখন ছল নয়ন TAT 
এখন নয়ন পেয়েছে এইরূপ, আমার অন্তর উদাসী 
এরে কে কৈল বাহির। 
we বলরামচিত কভু নহে থির॥ 
এই দুই দিক সামলাতে না পেরেই মানুষ চিরাদন কেদেছে। প্রেমের এই 

ফ্যাসাদ পরব্রহেমও। প্রেমের মতো তানও যে অসাম। অসীমতার লক্ষণই এই 
যে তাতে WINE Wits ও WEE! তাই কবীর বলেন 

ভিতর কহ তো জগময় লাজৈ বাহর কহ তো AT লো। 

বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চেত অচেত দউ পাঠা লো 

দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাতন কহা ন জাই লো। 


বাংলার বাউল 


বাংলার মাটর সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে বলেই, অন্তরে অন্তরে পাঁরপূ্ণ 
সহজ TTA অর্থাৎ প্রাকৃত বলেই বাউলেরা এমন প্রাণবন্ত। তাই তাঁরা বাইরের 
সব সাধনাকেও আত্মসাৎ করতে পেরেছেন। প্রাণের লক্ষণই হল এই আত্মসাৎ 
করবার শান্ত। বাংলায় যখন চিশৃতী-সরবদাকাঁদিরী-নক্স্বন্দী প্রভাত apt 
সাধনা এল তখন Pe এই দুই দলের পাণ্ডতদের কাছে [মিলনের আশা 
ছিল না। 20 ই'টে মেলে না, মেলে কাদায় কাদায়। প্রাকৃতদের মধ্যে যোগ 
হলেও সংস্কৃতদের মধ্যে যোগ অসম্ভব। তাই বাউলদের মধ্যে 'হন্দু-মসলমান 
ভেদ নেই। হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমানের শিষ্য বন্দ: এমন করে পরম্পরা 
নেমে এসেছে। 

এই বাউলদের পথেই দরবেশ, সাঁঈ, কর্তাভজা, আউল প্রভাতি সম্প্রদায় 
চলেছে। 

বাউলেরা জাঁতিপঙ্্‌স্তি, তীর্থ-প্রাতমা, শাস্দীবীধ ভেখ-আচরণ মানেন aT! 
মানবততই তাঁদের সার। মানবের মধ্যেই সর্বাবশ্বচরাচর, সেখানেই সাধনা। তাঁদের 
সাধনার মূল তত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানের সঙ্গে সমান হতে হবে। ভগবানও 
এশ্বর্যময় বিশ্বপাত হলে হবে কি, প্রেমে তানি ধরা দিতেই ব্যাকুল। তাই বাউল 
বলেন__ 


জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারি! 
এই বাউলেরা Pata মানেন না। লোকে চেপে ধরলে বলেন, “মৃতের তো 
সামাজক দায় থাকে না। মরলেই সব দায় ঘুচে যায়। তোমাদের দৃষ্টিতে 
আমাদের মৃত মনে কোরো।” এই জীবন্তে মরাকে সূফারা বলেন ফনা। আর 
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পাগলও তো কোনো নিয়মের ধার ধারে না। তাই তাঁরা দেওয়ানা বা পাগল 
বাউল বা বাতুল কথার অর্থও পাগল। বাউলরা তাই গান করেন_ 
তাই তো বাউল হৈন্দ ভাই। 
এখন বেদের ভেদীবভেদের 
আর তো দাবি-দাওয়া নাই। 
লোক-চলাচলের পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না। 
গতাগতের বাংঝা পথে, 
আজায় না ঘাস কোনোমতে। 
এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলরা অগ্রসর হতে নারাজ। তাই তাঁরা লোক- 
প্রচালত বিধিও মানেন না আবার প্রাণহীন অবাস্তব oye বোঝেন না। তাঁরা 
চান মানুষ, কিন্তু সে মানুষ আস্ত মানুষ, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই' পাঁরপর্ণ 
মানুষই ais, ইংরোজতে যাকে বলে পার্সনালাঁট। তার মধ্যেই যে সব। 
আদ্য অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই। 
সমাজের ভগ্নাংশ যে মানুষ সে অবাস্তব তত্ত্বের মতোই অলীক। আস্ত যথার্থ 
মানুষকেই মন চায়। 


তত্ত্বে ফত্তে মন মানে না, মনের মানুষ চাইই চাই। 


বাউল গগন তাই কেদে বেড়াত 
আমার মনের মানুষ যেরে, আমি কোথায় পাব তারে? 


যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেখানে তো কামনা থাকতে পারে না। তাই বাউলেরা 
স্বর্গ, বা apie কিছুই চান না, প্রেমময়কে তাঁরা নির্ভয়ে বলতে পারেন 
কূল না দিয়া ware যদি তাতেই আমি রাজি। 


তাঁরা দুঃখকে ডরান না, সুখ বা স্বর্গও তাঁদের কাম্য নয়। সখের বেতন যে 
চায় সে প্রেমপন্থী নয়। যে বেতন চায় সে দাসী। পত্নী হতে হলে বেতনের লোভ 


ছাড়তে হবে।_ 
দাসী ছিলি নারী হাব? ছাড়তে হবে সকল দাবি। 


আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন না করলে প্রেম-মহলের রহস্য-তালাই খোলে না? 
আপনাকে তুই ছাড়িস যাঁদ প্রেম-মহলের খবর পাবি। 


এই প্রেমের পথে চলতে তাঁরা পরের বা সম্প্রদায়ের সমালোচনার ভয় করেন না। 
আপনা পথের পথিক আমি কার বা কার ভয় গো। 
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লোকমত এবং সম্প্রদাযগ্ীলই তো ভগবানের দিকে বাবার প্রেমপথের সব বাধা! 
তোমার পথ ঢাইক্যাছে মান্দরে মসজেদে। 
[তোমার ডাক শান সাঁই, চলতে না পাই 
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥ 


বাউলেরা তীর্থ-প্রাতমার মতো বিশেষ অবতারও মানেন না। তাঁদের মতে 
সবই যে তাঁর অবতার। 


গেরুয়া বা বাহ্য কোনো ভেখও তাঁরা মানেন ATI 


[ভিতরে রস না হৈলে কি বাইরে কিরে রঙ ধরে? 
খাঁটি প্রেম পরশ-পাথরের মতো তার পরশে জীবনের সব কাম সেবাতে পাঁরণত 
হয়ে যায়। 


প্রেম আমার পরশমণি 
তারে BAT যে কাম হয় রে সেবা। 


প্রেম অসীম ও প্রাণময়। সেই অসীম প্রেম মানবেরই মধ্যে 


আছে তোরই ভিতর অসীম সাগর, 
তার পাইল নে মরম। 


এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাদ্রের কাছে মেলে? তার খবর মেলে জীবন্ত 
মানুষের কাছে। তাঁরাই গর; শাস্ত্ভারগ্রস্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমে- 
প্রাণে-রসে ভরপদর aa! তিনি যে বিশেষ একটিমাত্র মানুষ তা নয়। নিখিল 
চরাচরের সব-কছুই গরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনন্তকাল ধরে 
সেই দীক্ষা দিচ্ছেন। তাই বাউলদের 


আঁথক ons; পাঁথক গর, গুরু অগণন। 
গুরু বলে কারে প্রণাম করাবি মন? 


প্রেমের সাধনায় রূপের মরমে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু রূপে বাঁধা পড়লে 
কি উপরে-উপরে ভেসে বেড়ালে সর্বনাশ রূপের তরঙ্গে ভেসে বেড়ানোর মতো 
TTS আর নেই। গর শেখাবেন” এই তরঙ্গের নীচে অতলের গতণরতায় 
ডুবতে ৷ 
ডুবতে কিরে পারে সবাই 
রুপতরঙ্গে যায়রে ভেসে। 
মরমের পথ পাইলো না যে 
রূপেই ভাসায় আপনারে সে॥ 


ee 
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সেখানে ইন্দ্রিয়-দ্যান্ট দিয়ে চলবে না। pric জায়গায় Tint পেতে 
হবে। কাঁবরাজ গোস্বামী বলেছেন_ 
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপণ্টের সম। 
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরুপ প্রকাশ ॥ ১ 
বাউল বললেন__ 
নয়ন দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি। 
প্রাণরসনায় দেখরে চাইখ্যা রসের সাই খাঁটি 


সেই অতলের অন্ধকারলোকে সূর্ষচন্দরে আলোক তো পশে না। দুঃখের প্রদীপ 
জেবলে তবে সেখানে 'দরশ' মেলে, তাই তাঁদের আশীর্বাদ_ 
দুখে দুখে জবলুক্‌ রে আগদন। 
পরান ফাইট্যা আঁধার কাইট্যা 
বাইরৌক রে GGA! 
এই প্রদীপ জৰালয়ে বাউল দেখলেন, জীবন ও পুজা আমরা যে আলাদা 
করোছি তাতেই সর্বনাশ ঘটেছে। পড়জা ও জাঁবন কি আলাদা? দুধ নষ্ট হলে 
তবেই ছানা আর জল আলাদা হয়ে যায়। 
আমাদের জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখোঁছ। সেই জেলখানার 
নামই ঠাকুরঘর। সেখানে 'দনের মধ্যে এক-আধটনক সময় গিয়ে ঠাকুরের সম্গে 
দেখা বা সোলাকাত করে আস। তার নামই হল ARTA! এইটুকু মোলাকাতেই 
মন তৃপ্ত হবে! যাঁদ [তানি প্রেমময় প্রাণেশ্বর তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের 
সর্বস্থান ছেড়ে দিতে হবে না? 
ও তোর কিসের ঠাকুরঘর 2 


" (যারে) ফাটকে তুই রাখাল আটক 
তারে আগে খালাস কর। 


লোকে সেকালে ফাঁদ দিয়ে শিকার ধরত। এখনও লোকে সেই আদিম মনোবৃত্তি 
ছাড়তে পারে TA! তাই প্রেম দিয়ে বাঁধবার বদলে আমরা ভগবানকে মন্তে SCA 
আচারে বাঁধতে যাই। রূপে প্রসাধনে প্রিয়তমকে বাঁধবার চেষ্টার মধ্যেও সেই আদিম 
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এই প্রেমের সাধনা বিরাট । তা অসাধ্য হত যাঁদ এ সাধনায় বতাঁনও যোগ না 
িতেন। তান অরূপ, আমি রূপ। তান অরূপ বলেই প্রেমের খেলায় তাঁর 


প্রয়োজন আছে আমার রুপে। 


আজ আমার সঙ্গে তোমার হোঁর 
ওগো রসরায়। 
আমার একলা দায় নহে গো, 
রয়েছে যে তোমারো দায়। 

তোমার সুখের চাইতো হাস 

তোমার BCFA চাইতো বাঁশ 
আমার অঙ্গে তোমার বিলাস, 

তাই ধরতে যে হয় আমারো পায়॥ 


কি সাহস! [তান ধরবেন পায়? প্রেমের দায়ে ধরবেন বৌক! 
মানবের প্রেম তানি পাবেন কেমন করে? 


এমন শা হলে 


আমি «qa; তাঁর খেলার দোসর নই। তাঁর আনন্দরস-সম্ভোগের একমান্র 
সম্ভাবনাও যে আমারি মধ্যে। আমাকে ছাড়া তাঁনও যে তাই অসম্পূর্ণ। প্রেমে 
আনন্দে আমরা পরস্পরে LE! আম কমল, তানি তার মধ্রাঁসক ভ্রমর। কাজেই 
আমাকে ছাড়া Sle তো চলে না। আমার এই হৃদয়কমল TLS থেকে 
িকাশতই হচ্ছে, এর তো শেষ নেই। কাজেই সেই রসের দায়েই তাঁর সঙ্গে আমার 
অনন্ত কালের বাঁধন। ইচ্ছা করলেই fe তিনি aie পেতে পারেন? ale তারও 


নেই আমারও নেই। প্রেমের জগতে “মন্ত কথার মানেই নেই। 
হৃদয়-কমল চলছে গো ফুটে কত যুগ ধার। 
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি কার? 
তাই WAL জোর করে তাঁর প্রেমময়কে বলতে পারেন 


যদ আমায় ছাড়া ওগো রাঁসক 
তোমার প্রেমের লাঁলা চলে, 
তবে এখান থেকেই দাওগো বিদায়, 


\ 


বাংলার বাউল 6৯ 


দীন দুঃখী শাল্ৰজ্ঞানহীন বাউল, তার এত আলপর্ধা! কোন সাহসে সে 
প্রেমময়ের প্রেমের খেলায় সাথী হতে সাহস করে? তার কোনো গুণ নেই বলেই: 
তার এই সাহস। তার হেতুটিও অপূর্ব ভাষায় তাঁরাই বলছেন_ 


যারা তোমার পূর্ণকুম্ভ, তাদের রাখ গো তারে, 

কাজের লাগ লইয়া গো যাও, যখন যাও ঘরে FATA! 

আম নাচ তোমার সাথে আনন্দ-নীরে। 

আমায় তুমি বাঁধ্‌লা প্রেমের বাহতে ঘরে । 

(তাই) জল-তরঙ্গে (তোমার) ব্দক-তরঞ্গে 
নাইচ্যা আকুল হই। 


জলের মধ্যে মেয়েদের স্লানলীলার ভরা-কলসাঁগনুলো তোলা থাকে উপরে 
ATES বুকের নাঁচে করেই তাঁরা জলকোলিতে মত্ত হয়ে ওঠেন। সংসারে পূর্ণকুম্ভ 
যাঁরা আছেন, তাঁরা থাকুন সংসারের কাজের জন্য ঘাটের উপরে। এইসব বাউলদের, 
দল হলেন শূন্যকুদ্ভ। তাই তাঁরা কাজের অযোগ্য! তাঁরা শুধু জলের খেলায় 
তাঁর বুকের তলে থাকবার অধিকার পেয়েই ধন্য হয়েছেন। খ্যাত প্রাতপাত্ত শান্ত 
বাধ সরাতে একেবারে Meares হয়ে যাঁদ প্রেমের খেলার তাঁর অবাবাহত সঙ্গি 
লাভ করা যায় তবে জীবনে আর কি প্রার্থনীয় থাকতে পারে? বাংলার সহজ 
সেই লীলারস সম্ভোগ করে চাঁরতার্থ 


হয়ে গেছেন। এই লীলার আনন্দ যে জেনেছে, তার 
কোন APSA ফলে 


তার চেয়ে অপূর্ব দর্শন কি আর ছন আছে? 
বাংলাদেশ অন্যের SR SOO জন্যকে পর দে সা 


সাধক আদ্যনাথ বাংলাদেশের সেই আসল 


vo বাংলার সাধনা 


(দেখাব) সরস দরশ হৃদৃমাঝারে 
(আবার) অপার চৌদ্দ ভুবন-পারে। 
যোগলীলা তোর সহস্রারে 
আত্ম-নাত্ম ভেদ ঘুচাবি। 


এই জন্যই তো চণ্ডীদাস বলেছেন, 
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। 


এই ধারার অন্ত কোথায় ? 


বাংলাদেশের এই অপূর্ব মানব-সাধনা Te বাউলদের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে? 
আজও কি বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাধকদের মধ্য দিয়ে এইসব সাধনাকে প্রত্যক্ষ করা 
যাচ্ছে নাঃ যাঁদ বাংলাদেশের এই সাধনা সত্য হয় তবে কোনোকালে তার 'বনাশ 
নেই। বৈষণব-বাউলভাবে প্রেমময়কে যে বাংলাদেশ মানব-ভাবের মধ্যে পেয়েছেন আজই 
তো তার সব চেয়ে বোশ প্রয়োজন। বিধাতার সর্বোত্তম লীলা এই নরলীলারই আজ 
চলেছে মহা WATS! বাউল-বৈষব বাংলাদেশ চুপ করে তা দাঁড়িয়ে দেখবে? 
সবাই যে বিষদু অর্থাৎ ব্যাপনশীল দেবতার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ । সেই এক প্রৈমের 
সাধনায় মানুষ চিন্ময় হয়ে উঠবে, সব স্বার্থ দ্বেষ দ্বন্দ দূর হয়ে যাবে। শান্তভাবে 
বাংলাদেশ সকলকে একই জগজ্জননীর সন্তান বলে জানলে আজ আর হিংসা- 
এই মারামার. করা চলে। কিন্তু মাকে নিয়ে যে বাংলাদেশ ঘর করেছে। তবে 
এই মারামারর কি কোনো স্থান আছে? 

এইজন্যই এই যুগেও বাংলাদেশে একে একে রামমোহন, TRIS, পরমহংসদেব, 
বিবেকানন্দ, অরাবন্দ প্রভাত সেই একই সত্যকে বারবার ঘোষণা করে গেছেন, সে 
সাধনা এখনও চলেছে। হংসাবিদ্বেষ-জর্জীরত এই যুগে তাই বিধাতা একের পর 
এক সাধককে এই বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। সমস্ত বিশ্বের জন্য তাঁদের প্রয়োজন। 
রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই এসোছলেন। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর সাধনা 
দেশের বুকে চিরকালের জন্য রেখে গেলেন। জড়বাদী যান্তিক সভ্যতার কাছে 
মানবজগতের আর যে কোনো আশা নেই, জগত হতে বিদায় নেবার বেলা তা বলে 
গেলেন তাঁর “সভ্যতার সংকটে'। পাশ্চান্ত্য সভ্যতার উপর ভরসা করে পড়ে থাকলে 
চলবে না। মানবের চরম সাধনা করতে হবে। 

মানবের এই qortes দিনে মানবতা-্ধর্মের চিরকালের সাধনাপঠ বাংলারই 
TIT রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধরানত হয়ে উঠেছে তাঁর 'গাঁতাঞ্জাল'তে। আজ জগতে 


এই ধারার অন্ত কোথায়? ৬১ 


মহামানবতার সেই বোধ না জাগলে আর কোনো পথ নেই। তারই একটি অঞ্জালতে 
আজ বন্তব্য সমাপ্ত করা যাক_ 


ভজন পুজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক্‌ পড়ে। 

রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস ওরে? শি 

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে 

কাহারে তুই AA সংগোপনে, 

নয়ন মেলে দেখ্‌ দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে। 


তান গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ 
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, 
খাটছে বারো মাস। 
রোদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, 
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে; 
তাঁর মতন «pis বসন ছাড় 
আয় রে ধূলার ’পরে। 


apis? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, 
aie কোথায় আছে। 
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পারে 
বাঁধা সবার কাছে। 
রাখো রে ধ্যান, থাক্‌ রে ফুলের ডালি, 
ছি'ডুক বন্য, লাগুক ধূলা-বালি, 
কর্ম যোগে তাঁর সাথে এক হয়ে 
ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥ 


oe চি: 


ve MSs at LY 


পরিশিষ্ট 


মহাপ্রভুর আভনয়লীলা 


যাহার লীলা দেখাইতে হইবে তাহার দ্বারা আবিষ্ট হওয়াই হইল আঁভনয়ের 
মমকথা। এই আবিষ্ট হইবার অসাধারণ শাক্ত মহাপ্রভুর ছিল। কাঁবরাজ গোস্বামীর 
শ্রীচৈতন্চারতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পাঁরচ্ছেদে আছে, পদরীধামে মহাপ্রভুকে 
দেখবার জন্য গোঁড়ীয় ভন্তগণ সমাগত। সেই উপলক্ষে কৃষ্ণজন্মযান্রাদিনে মহাপ্রভু 
নন্দমহোংসবের আয়োজন করিলেন এবং সেই উৎসবে গোপবেশ ধারণ কাঁরয়া ভাবের 
আবেশে সেই লীলার অপরূপ আভিনয় কাঁরলেন। 

কৃষ্ণজন্মযান্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব। 

গোপবেশ হৈলা প্রভূ লৈয়া SHAT 

দরধিদুগ্ধভার সবে নিজ স্কন্ধে করি। 

মহোৎসব-স্থানে আইলা বাল হার ATAU 

কানাই খংটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি। 

জগন্নাথ মাহিতী হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥ - - 


অদ্বৈত কহে সত্য কাঁর না করিহ কোপ। 
AGE ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥ 
তবে ATG লঞ্া প্রভু ফিরাইতে লাগলা। 
বারবার আকাশে ফেলি ahem ধারলা॥ 
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর। 
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সান্দর॥ 
বিজয়াদশমণী লঙকাবিজয়ের দিনে । 
বানরসৈন্য হৈল প্রভূ লঞা ভন্তগণে ॥ 
হনুমানবেশে প্রভু বক্ষশাখা লঞা। 
লঙ্কার গড়ে BIG ফেলে গড় STATI ১ 


এইসব বিবরণে দেখা যায়, মহাপ্রভু যখন কোনো পোঁরাণিক ভাবের দ্বারা 
আবিষ্ট হইতেন তখন নিজের সত্তা পর্যন্ত ভুলিয়া বাইতেন। আঁভনয়ের পক্ষে 
এরুপ ভাবাবিষ্ট হইতে পারা একটা খুব বড় কথা। কাজেই বুঝাই যায় মহাপ্রভু 
চমৎকার আঁভনয় কাঁরতে পারতেন। 


১. চৈতন্যচাঁরতামৃত, মধ্য, ১৫শ। 


৬৪ বাংলার সাধনা 


এই বিষয়ে অনুমান বা কল্পনার কোনো প্রয়োজন নাই। সেই যুগের বি*বাস- 
যোগ্য ভন্তগণের লেখা হইতেই এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ মালিতে পারে। 
মহাপ্রভুর আভনয়াবষয়ে কাঁবকর্ণপূর বিশেষ তথ্য দিয়াছেন তাঁহার টৈতন্য- 
চন্দ্রোদয় নাটকে। চৈতন্যচারত সম্বন্ধে কবিকর্ণপুরের বাঁলবার অধিকার ছল 
অসামান্য। তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শবানন্দের পন; মহাপ্রভূকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, 
বাল্যকালে তাঁহার স্নেহ ও কৃপা লাভ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছল, তাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের 
উপসংহারে কবিকর্ণপূর বলেন, 'বাল্যকালে যাঁহার কৃপালাভ কারয়াছি, সেই 
শ্রীচেতনোর কথা যেমনটি দেখিয়াছি বা শডুনিয়াছ তাহাই তাঁহার কৃপায় যথামাত 
এই গ্রন্থে একটুখানি প্রকটিত কারলাম'_ 
শ্রীচৈতন্যকথা যথামাত aes যথাবার্ণতং 
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া। 
Sait [তিরোধানের পরে তাঁহার অন্যরাগণী ভন্তগণের মধ্যে বাস করিয়া 
তাহাদের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়াছি।” 


স্বতো বলীয়ঃ সহজো f= ভাবঃ 
স কৃত্রিমং ভাবমধঃ করোতি॥ ১ 
কাজেই জ্ঞান ও বিদ্যা হইতে তি প্রেম-ভীন্তকেই বড় মনে করেন। কাঁব- 
কর্ণপূর বলেন, 'হারভান্তই বিদ্যা, বেদাদি «mea পাণ্ডিত্য বিদ্যা acer 
কা বিদ্যা হারভন্তিরেব ন পুনবেদাদিনিফাততা। ২ 
মহাপ্রভুর সময়ে SE সাধকদেরও মত ছিল 'বৈরাগ্যসাধনে ate নয়'। তাঁহারাও 
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় 
লাঁভব sist স্বাদ।-- 


রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার। 
যে-কিছ7 আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে। 
মোহ মোর ম্দক্তিরুপে উঠিবে জরীলয়া, 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফালিয়া। 


১. OF SFI ২. ৭ম অত্ক। 


পরিশিষ্ট রি 


রামানন্দ মুখে কাবকর্ণপূর শুনাইতেছেন-__- 
আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে 
যেষাং তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন TIS 
অর্থাৎ “বাহ্য বস্তুতে নয়, তাঁহার প্রেমানন্দ-রসাস্বাদনেই যাঁহাদের অনুরাগ 
সেইসব প্রকাতিসরস অর্থাৎ স্বভাব-প্রোমকেরাই TE! যাঁহাদের লোকে মুক্ত মনে 
করে সেইসব বৈরাগ্যপরায়ণ AES যোগী তপস্যাচারীরা তো মুক্ত নহেন।” 
এইসব মত যে তখন শুধু কবিকর্ণপূরেরই ছিল তাহা নহে; তখন সকল ভন্ত- 
গণেরই এইরূপ মতামত ছিল। তাই নাটকের সমাপ্তিবাক্যে কাবকর্ণপুর বলেন 
দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুপগতা তেষা PAC TY, চ, 
জ্ঞাতং ve 'বিনিশ্চিতণ কিয়তা প্রেন্নাপ তত্রাসতম্‌। 
ইহার Gare বৈষ্ণব ভন্তগণের অনুবাদগ্রন্থ হইতেই দেওয়া যাউক_ 
চৈতন্যের সঙ্গে যত মহা মহা ভাগবত, 
তাঁ সভারে সাক্ষাতে দেখিনু। 
আমা অভাগার প্রাত কৃপা তাঁরা কৈল আত 
তাঁর সঙ্গে নিবাস কারন 
সঙ্গে থাঁক তাঁ সভার বস্তু বানিশ্চয় তাঁর 
॥ COGAN হইল আমার। ২ 
এই অন্যবাদটি প্রেমদাসের। ই'হার পর্ব নাম ছিল শ্রীপরুষোত্তম মিশ্র। ইনি 
১৭১২ Vibe চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বাংলা অন্যবাদ করেন। 
বোলশত চৌত্ৰিশ শকে লৌকিক ভাষাতে সুখে 
প্রেমদাস কাঁরল িখন। ৩ 
১২১৯২ সালে আহরীটোলা হইতে মহেশচন্দ্র শীল এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করেন। 
কাবকর্ণপ্‌রের মতামত বৈফবসমাজে আতিশয় মান্য। চৈতন্যচারতামৃত-রচাঁয়তা 
কবিরাজ গোস্বামীও প্রমাণরূপে কবিকর্ণপুরের নাম ব্যবহার কাঁরয়াছেন। 
শিবানন্দ সেনের পত্র কাঁবকর্ণপুর। 
রুপের মিলন গ্রন্থে িখিয়াছেন প্রচুর |  * 
এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে। 
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রুপাসনাতনে ॥ ৪ 
কাজেই কাঁবকর্ণপ্‌রের মতামত তখনকার দিনের জর্ববৈফবাচার্যগণের মান্য। 
সেইসব মহাভন্ত সাধক বৈষবাচার্যগণ গোঁরচন্দ্রের নৃত্যে গীঁতে অঁভনয়ে আসন্ত 
দেখিয়া তাঁহাকে জাহাল্লমে পাঠান নাই। কবিকর্ণপূর দেখাইয়াছেন, “বক্রেশ্বর পাঁণ্ডত 
যখন নৃত্য করেন তখন করতালি-সহকারে শ্রীগোরাঙ্গ গলা ছাড়িয়া গান করেন, আর 


১. এম অঙ্ক। ২. পৃ. ২৪০ ৩. পৃ ২৫১। 8. চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য, 
১৯শ। 
« 
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গোরচন্দ্র যখন নৃত্য করেন তখন সমান আনন্দে গান করেন বক্রেশ্বর ৷” 
বক্রেম্বরে নত্যাত গোঁরচনল্দ্রো 
গায়ত্যমন্দং করতালিকাভিঃ। 
বক্রেশ্বরো গায়াত গোঁরচন্দ্রে 
AISI তুল্যসুখানুভূতিঃ॥ ১ 


মহাপ্রভু যখন পররীধামবাসী তখন একাদিন তাঁহার কাছে প্রদ্যন্ন মিশ্র নামে এক 

Tat আসিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে রায় রামানন্দের কাছে 
পাঠাইলেন। একে রায় শ্‌দ্র, তাহার উপর মিশ্র গিয়া piace, রায় রামানন্দ 
‘বয়সে কিশোরী" 'পরমাসন্দরী' “নৃত্যগীতে alae দুইটি কন্যাকে “নিভৃতে 
উদ্যানে’ লইয়া নিজ নাটকের গাঁত তাহাদের নৃত্যে মৃর্তিমান করিয়া তুলিতেছেন। 
তাহাদের সাজসজ্জা-প্রসাধনও রামানন্দই করেন। 

তাহা mice লৈয়া ama নিভৃতে উদ্যানে । 

নিজ নাটকের গীত শিখায় নতনে॥ 

স্বহস্তে করান স্নান গান্র সম্মার্জন। 

স্বহস্তে পরান TI সর্বাঙ্গ মণ্ডন॥ ২ 


কিন্তু viene রায়ের মন নার্বকার। 
wa, নির্বিকার রায় রামানন্দের মন। ৩ 
রামানন্দ কল্যাবিদ্যায় few! তাই রায়_ 
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল। 
গীতের গূঢ় অর্থ আঁভনয় করাইল॥ 
সণ্ডারাী সাত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। 
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥ ৪ 


রায় শূ্দ্র বালয়াও বোধহয় মিশ্র বিরূপ ছিলেন। তারপর এই সব ব্যাপার। 
দোখিয়া-শদানয়া প্রদ্য্ন মিশ্র রায়ের কাছে কৃষ্ণ কথা না শুনিয়াই ফিরিয়া আসিয়া 
মহাপ্রভুকে সব কথা জানাইলেন। 


“Git মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা। . . 
রামানন্দের রায়ের কথা শুন সর্বজন । 
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥ 
একে দেবদাসী আর সুন্দরী wat 
তার সব অঙ্গ সেবা করায় আপনি ॥. - 
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন। 
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥ 


৯৯২৯-০৩-১১, 
>. চৈতনাচারতামৃত, sx oe ২-৪. চৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য, ৫ম। 
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আমিও রায়ের স্থানে শুন কৃষ্ণকথা। 
শুনিতে ইচ্ছা হয় যাঁদ পুনঃ যাও তথা ॥ ১ 
তখন প্রদ্যুন্ন মিশ্রকে আবার রামানন্দের কাছে যাইতে হইল। সেদিন ভাগ্যক্রমে 
কৃষ্ণকথা শুনিয়া মিশ্র মুগ্ধ হইলেন। মহাপ্রভুকে বারবার এইজন্য ধন্যবাদ 
জানাইলেন। 
fre কহে প্রভু মোরে Fo করিলা। 
কৃষকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ 
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়। 
TA নহে রায় FHSS রসময়॥ ২ 
কাজেই নৃত্যগীত-অভিনয়ে যেমন কলাবান ও রসভ্ঞ ছিলেন মহাপ্রভু, তেমনি 
ছিলেন রায় রামানন্দ প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গের দল। প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য ও 
নিত্যানন্দ প্রভৃতিও এই সব বিষয়ে কম রাঁসক ছিলেন না। 
বৃদ্ধ ভন্ত অন্বৈতাঁদ AIS মণ্ডলে বেছ্টিত হইয়া প্রেমের Tae, যতীন্দ 
শ্রীগোরাঙ্গ omnes নত্যানন্দে প্রেমরসে নিমাত্জত থাকিতেন। 
.. অদ্বৈতাদ্যৈরখলস্ডহ্‌দাং মণ্ডলৈৰ্ম“্ড্যমানো। 
সিন্ধু প্রেন্নায়ামহ নরীনার্ত গৌরো যতান্দুঃ॥ ৩ 
ais অভিনর করা সত্বেও শ্রীগৌরাঙ্গকে এইসব বৈষ্ণবাচার্যগণ যতীন্দ্র বা 
সাধকশ্রেষ্ঠ বলতে সংকুচিত হন নাই। মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমরসরাসক মিত্রমণ্ডলীকে 
লইয়া (প্রিয় সম্প্রদায়ৈঃ) নাচিয়া গাহিয়া অভিনয় করিয়া অন্তরের বেদনা উদ্‌ঘোষিত 
করিয়া ব্রিলোক্যকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়াছেন। 
aang, নিমজ্জয়াত ভ্রিলোকীম্‌॥ ৪ 
শ্রীগোরহারির প্রেমভন্তি apie অলৌকিক এ*বর্যলীলা চমতকার। তাহা 
অপেক্ষাও লোভনীয় হইল তাঁহার এইসব নৃত্য-গীত-আভিনয়াদর লৌকিকী লীলা। 
গঙ্গা যখন মহেশাঁশরে, তখন তিনি পরম-পাবিভ্রা, নির্মলা। কিন্তু সেখান হইতে 
যখন গঙ্গা ভূতলে TIT তখনই তানি আনন্দরসের বন্যা যান বহাইয়া। তখনই 
তাঁহার নাগাল আমরা পাই। 


গতৈব গঙ্গা মুদমাতনোত ॥& 


১.২. চৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য ৫ম! ৩. চৈতন্যচন্দ্রোদয়। ৮ম Us! 8. 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১ম অঙ্ক। ৫. ত্র, ২য় অও্ক। 
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মহাপ্রভুর সেই নৃত্য-গীত-আভনয়লীলা দেখিয়া মনে হয়, “ইনিই Te আনন্দের 
প্রত্যক্ষ মুর্ত, Sind Te পরম প্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, ইনিই fs মর্তিমতী শ্রদ্ধা, 
অথবা ইনিই fe স্বরুপণী দয়া, ইনিই কি মাধুর্যের প্রত্যক্ষরূপ, নবাবধাভান্ত কি 
ইহাঁরই তন্খাঁনকে আশ্রয় কাঁরয়া প্রত্যক্ষ হইল 2” 
আনন্দঃ হিম মূর্ত এষ পরমঃ প্রেমৈব কিং দেহবান্‌ 
wer মতামত দক বা gat sagt 
মাধুর্যং ন: শরীর কিং নবাবধাভান্তগগতৈকাং তন্দম্‌ - - 
তি তাক acc aes, OL 
গণকে করেন পারশুদ্ধ। অর্থ বা কামের তো কথাই নাই, মোক্ষকেও দেন তুচ্ছ 
sisal, শুধু সান্নাহত হইয়াই জীবমান্রকে আনন্দসিন্ধুর অতল তলে ডুবাইয়া দিয়া 
সদ্যই করেন কৃতার্থ।” 
অন্তঃ প্রসাদয়াতি শোধয়তীন্দ্িয়াণ 
মোক্ষণ তুচ্ছয়াত fee পুনরর্৫থকামৌ। 
সদ্যঃ কৃতার্থয়ীত সান্নাহতৈব জীবান্‌ 
আনন্দাসন্ধ্যীববরেষ্‌ নিমজ্জয়ন্তী ॥ ২ 
এই গৌরাঙ্গ যখন চালয়া গেলেন তখন জগন্নাথধাম যেন শূন্য হইয়া গেল। 
সেই নীলাগাঁর, সেই বৈভব, সেই গদুণ্ডিচা বা রথযাত্রা, সেই সব নানা 'দগ্াবাঁদকের 
ব্যাকুল তীর্ঘযান্রী, সেই সব নন্দনবন হইতেও উৎকৃষ্ট উদ্যান, সবই আছে, কিন্তু 
মহাপ্রভু বিনা সবই যেন শন্য। 
সোহয়ং নীলাগরী*্বরঃ স fect যাচা চ সা shoo 
তে তে 'দাঁগ্বাদগাগতাঃ সকৃতিনস্তাস্তা দদক্ষান্তয়ঃ। 
আরামাশ্চ ত এব নন্দনবনশ্রীণাং ?তিরস্কাঁরণঃ 
সর্বাণ্যেব মহাপ্রভূং বত বিনা শন্যানি মন্যামহে ॥ ৩ 
কাবকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় দেখ, “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য 'প্রয়- 
পার্ধদস্য শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নি্মিতিং পরমানন্দদাস কাঁবনা * . শ্রীচৈতন্য- 
চন্দ্রোদয়ং নাম নাটকম্‌।” 
কাবকর্ণপুরের আসল নাম পরমানন্দ। তানি মহাপ্রভুর পরমাপ্রয় সেন 
শিবানন্দের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পত্র॥ কাঁচড়াপাড়ায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার বয়স 
যখন সাত বৎসর, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আদর Sisal পুরীদাস নাম দেন। মহাপ্রভুরই 
নির্দেশে বালকের নাম রাখা হইয়াছিল পরনানন্দ। পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর 
অশেবশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাই এই বালকের নাম হইল পরমানন্দ দাস। 
বাল্যকাল হইতেই এই পরমানন্দ দাসের ছিল অপূর্ব প্রাতভা। ASRS ও 


১. চৈতন্যচন্দরোদয়, ৪র্ঘ অঙ্ক। ২. চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২য় অত্ক। ৩. এ, ১ম অঙ্ক। 
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কাব্যরচনার তাঁহার অসামান্য অধিকার। অলঙকারকৌস্তুভ তাঁহার রচনা। চৈতন্য- 
চারতামৃত নামে এক সংস্কৃত মহাকাব্য তিনি রচনা করেন। গদ্যপদ্যময় 
আনন্দকুন্দাবনচম্পৃও তাঁহারই aoe! এইসব কাব্যই ভারতের সর্বত্র সন্মানিত, 
few তাঁহার সর্কপ্রধান ploy হইল চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ১৫৭২ খন্নীস্টান্দে 
অর্থাৎ ১৪১৪ শকে তাহা রচিত হয়। প্রন্থসমাপ্তিতে তান বলেন, ১৪০৭ শকে 
গোঁরহারি পাঁথবীতে অবতীর্ণ হন, এবং ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর [তিরোধানের 
৩৯ বংসর পরেই চৈতন্যচন্দ্রোদয়-রচনা সমাপ্ত হয়। 

শাকে চতুদশিশতে রাববাজিযনুন্তে 

গৌরোহার ধঁরণীমণ্ডল আবরাসীৎ। 

তাঁদ্মংশতুর্নবাতভাঁজ তদীয়লীলা- 

গ্রন্যোহয়মাবিরবভৎ কতমস্য IAS Ul 

১০৬৫ খনস্টাব্দের কাছাকাছি মধ্যভারতের চন্দেল বংশীয় Few 
রাজত্বকালে কৃষ্ণীমশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে একখানি রূপক নাটক লেখেন। রূপক নাটক 
অর্থে এই নাটকে জ্ঞান Sis প্রেম প্রভাত মানবীয় fora lente মানবরূপ ধারণ 
করিয়া মানুষের মতো কথাবার্তা আভনয় প্রভাত কারতেছে। এই নাটকখানর 
সমাদর হইয়াছিল সারা ভারতে। দারাসূকোহ্‌ ইহার পারসী অনুবাদ করান। 
মৌলবা "এ. বব. এম্‌. হবিবুললা Indian Historical Quarterly ১৯৩৮ 
সালে মার্চ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেনIndo-Persian Literature! তাতে 
দেখা যায় ১৬৬২-১৬৬৩ সালে বনওয়ারীদাস ইহার পারসী অনুবাদ করেন। 
ইহার ছয় অঙ্ক পারসীতে হইয়াছে ছয় ঘমন। ইহার পারসী নাম গুলজার-ই- 
হাল। Secor জন বৌনয়ান তাঁহার “পলযাগ্রিম্‌স্‌ প্রপ্রেসএ এই পদ্ধাতই 
অনুসরণ করিয়াছেন। সারা রুরোপে ও আমেরিকায় তাহা সমাদত। প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয় বাঁদও লেখা হয় মধ্যভারতাস্থিত খক্জুরাহোর রাজদরবারে, ST, কৃষ্ণমশ্রের 
বাড়ি ছিল রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে। বর্ধমানের অন্তর্গত EAL গ্রাম AR 
মহাপঃরূষের দ্বারা পাঁবত্রীকৃত। কাজেই রূপক নাটক প্রবর্তনের বিশেষ প্রতিভা 
দেখা গেল এই বাংলাদেশেই | চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামেই মনে হয় ইহাও কতকটা সেই 
কৃষ্ণমিশ্ররচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়েরই আদর্শে লেখা। 
টৈতনাচন্দ্োদয় নাটকেও wis মৈত্র প্রেম প্রভৃতির লীলা দেখিতে পাই। 

মহাপ্রভুর চারতলীলা দেখানই নাটকটির উদ্দেশ্য। নাটকের মধ্যে আর-একটি নাটক 
ভারয়া দিয়া মহাপ্রভুর আভিনয়লীলা দেখান হইয়াছে, মহাপ্রভু যেমন IAT আঁভনেতা 
তেমনই অসাধারণ আভিনয়কলাগুরু। মহাপ্রভুরই পরিচালনায় আচার্যরত্তের প্রাঙ্গণে 
যে কৃষ্ণলীলার আঁভনয় হইয়াছিল, তাহাতে আগাগোড়া সব ব্যবস্থাই পাঁরচালিত 


হইয়াছিল মহাপ্রভুর দ্বারা। 
দেখিতে পাই প্রশ্ন হইয়াছিল, এই আঁভনয় হইবে কোথায় (সোচ্জেব কো পদেসো 


90. বাংলার সাধনা 


অর্থাৎ A এব কঃ প্রদেশঃ)2 উত্তর হইল, আচার্য'রত্বের পুরাঙ্গণে (আচার্য'রত্নস্য 
পুরাঙ্গণমৃ)১। 
এই নাটকে মহাপ্রভুর নির্দেশে Bae অদ্বৈতাচার্যকে কৃষ্ণের ভূমিকা লইতে 
হয়। 
অন্বৈতমাপাদয়দ ঈশবেশমৃ। ২ 
স্বয়ং মহাপ্রভু লইয়াছলেন শ্রীরাধার ভূমিকা । 
FAG রাধাকাতিমগ্রহীৎ সঃ॥ ৩ 
ইহাতে সেই ALA একটু আপান্তর মতও উঠিয়াছল, “ঈশ্বরের অবতার হইয়া 
কেন তান তবে স্ত্রীভাবে নাচবেন 2” 3 
কধং দাব ঈসরো হূবিয় ই্থীভাবেন ণাঁচ্চস্‌সদ। ৪ 


তাহাতে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, “বাছা, জান না? ভগবান যে সর্বরসের 
ate” 


FAA ভক্তানামাশয়ানুরোধাদ্‌ বিচিন্রামেব লাঁলাং করোতি। ৬ 
শুধু আভনয় নহে, আগাগোড়া নাটকটির প্রয়োগ-পাঁরচালনও করেন মহাপ্রভু 
দ্বয়ং। তাহাতেই বুঝা যায় এই কলাতে তান কত বড় নিপুণ আচার্য ছিলেন। 
তাঁহারই নির্দেশে হাঁরদাস হইলেন Ae, ম্যকুন্দ হইলেন পারিপা্বক। 
বাস;দেব আচার্যকে লইতে হইল নেপথ্যরচনার ভার। 
হারদাসঃ সূন্রধারো ম্কুন্দঃ পারিপাশ্্বকঃ। 
বাসদেবাচার্যনামা নেপথ্যরচনাকরঃ॥ ৭ 
শ্রীরাধাকৃষ্সংযোগকারণী বৃদ্ধা ভগবত যোগমায়ার আঁভনয়ের ভার পাঁড়ল 
শ্রীনত্যানন্দের উপরে। 
শ্রীরাধাকৃফসংযোগকারিণ জরতীব সা। 
যোগমায়া ভগবতা নিত্যানন্দতন;ং 'শ্রতা॥ ৮ 
শ্রীবাসের কাছে মহাপ্রভুর আদেশ পোছিল, “হে শ্রীবাস, খুব সাবধানে ভূমি 
সবাদিক সামলাইবে। ইহাতে যোগ্য রাঁসকজন ছাড়া কোনো বাজে লোক যেন না 
প্রবেশ করিতে পারে তাহা সাবধানে দেখবে ।” 
হে Sari! স্বয়নবাহতেনাদ্য ভাব্যং ত্বয়াস্মিন্‌ 
যোগ্যো যঃ স্যাৎ সবশাতি যথা নাপরস্তান্বধেয়মূ। 
শ্রীবাস বোধহয় এই নাটকের কথা জানিতেন না। তাই আধা বাঁলতে না 
বলিতেই শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন কর্মে এইরূপ যোগ্যাযোগ্য ব্যবস্থা কাঁরতে 


১.৮. চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় BF! 


ll 
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হইবে? কোথায় বা প্রবেশ করাইতে হইবে?” 
দেব, কাঁস্মন্‌ কর্মীণ যোগ্যাযোগ্যব্যবস্থা করণীয়া। 
কুত্ৰ বা প্রবেশঃ কারয়িতব্যঃ। ১ 
তখন মহাপ্রভুর কথাই শ্রীবাসের কর্ণে আসিল, 2 
কাঁরবেন। আচার্যরত্বের অঙ্গনভূমিতে দেবীর রসলীলার আবির্ভাব হইবে। 
শ্রীরাধাহত্র স্বয়ামহমহো নূনমাচার্যরত্র- 
স্যাবাসসস্যাঙ্ঞণভুব রসাদবব্যন্তমাবির্ভাবন্রী ৷ ২ 
মহাপ্রভু স্বয়ং রাধিকার অভিনয় কাঁরবেন, মনে মনে কিছুতেই ইহা শ্রীবাস 
বাঁঝতে পারিতোছলেন না। তাঁহার মনের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচিতেছিল না। 
তবু মহাপ্রভুর বাক্যে কৃতানশ্চয় হইয়া গঙ্গাদাস নামে মহাপ্রভুর পরম বিশ্বাসী 
ব্রাহমণোত্তমকে তান দ্বারপালকর্মে নিয়োজিত করিলেন। 
ততঃ শ্রীবাসেন মনাসি সন্দিহানেন ভগবদ্বচ ইতি 
'বাহতনিশ্চয়েনাপি গঙ্গাদাসনামা ভগবতঃ 
পরমাপ্তো CAAA দ্বারপালতেন ন্যয়োজি। ৩ 
শ্রীবাসের প্রাত মহাপ্রভুর আরও হুকুম হইল, “তোমাকে সাজতে হইবে নারদ।” 
শ্রীবাস, ভবতা নারদেন ভাঁবতব্যম্‌ ৷ ৪ 
আর শ্াক্লাম্বরকে সাঁজতে হইবে তোমার স্নাতক। 
শক্লাম্বরেণ তব স্নাতকেন ভাব্যম্‌॥ ৫ 
শ্রীরামাদি তোমার তিন সহোদর হইবেন গায়ক। 
গাথকাঃ শ্রীরামাদয়্তব সহোদরাস্তয়ঃ॥ ৬ 
অচার্যরত্ন এবং বিদ্যানাধ তাঁহার দ্বারাই নিয়োজিত হইয়াছিলেন। 
আচার্য রত্রবিদ্যানিধী whe দেবেনৈব নিয়োজতাঃ। ৭ 
ইহাদের ছাড়া আর কাহারও সেখানে প্রবেশের অধিকার রহিল না। কিন্তু 
শ্রীবাস ও তাঁহার সহোদরদের বধ্‌গণকে ও OAR Talis প্রভীতর বধুগণকে 
Sie ee পৰে TAR PME | ec ea 


তাই তাঁহাদের এই আভিনয়লীলা-রসাস্বাদনের অধিকারাবিষয়ে সন্দেহ করিবে 
অতঃপরং ন নি তত প্রবেশঃ। কা 
তত্র প্রাবশ্য er ১৮1 তাঃ 
কাজেই দেখা যায়, মেয়েদেরও কেহ কেহ রসজ্ঞ ] 
স্থান পাইয়াছিলেন। 15 { 
মহাপ্রভুর এই অভিনয়ের সজ্জা ও Cayo কেমন ছল, PT চৈতনাচন্তেদয়ের 
তৃতীয় অজ্কেই ara বার্ণত আছে। I 
ম্‌ ০৫ 
১.৭. চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক। ১৪০ Ly 


৭২ বাংলার সাধনা 


ভন্তপ্রেসদাস বাংলাভাষার যে অনুবাদ করেন তাহা হইতেও কিছু বিছ: উদ্ধৃত 
করা প্রয়োজন মনে করিতোছ__ 

মৈত্রী কহে সে নৃত্য হৈব কার ঘরে। 
wie কহে শ্রীআচার্বরক্নের মন্দিরে ॥ 
মৈত্রী কহে যাঁদ তেহ+ হেন সবেশ্বর। 
AISA তাঁহার নৃত্য বাঁঝতে দুভ্কর॥ 
প্রেম বলে বালা তুম জ্ঞান নাহ হয়। 
যে হন ঈশ্বর তি'হ সর্বরসাশ্রয় ॥ 
সর্বোত্তম সেই লীলা অনূকাত কাঁর। 
আজ ayer করিবেন গৌরাঙ্গ শ্রীহার॥ ১." 
পরম রহস্য তাহা অন্য নাহি পারে॥ 
এই ভাব রাধার্প ধারল আপনে।* * 
অদ্বৈতেরে কাঁরলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ |" - 
আর শুন হারদাস হৈল সব্রধার। 
ase পারিপাশ্্বক হইলা তাঁহার ॥ 
বাসুদেবাচার্য হৈল বেশ-সম্পাদক। 
নিত্যানন্দ শুন হৈলা যে লীলাকারক ॥- * 
যোগমায়া ভগবতী বৃদ্ধারূপ ধরে। ২ 

মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন, 
শ্রীবাসের ate কহিলেন কৃপাবান॥ 
শুন শুন শ্রীনিবাস আমার বচন। 
নৃত্যকালে হবে আজ সাবধান মন॥ 
এ কর্মের যোগ্য যে তাহারে যাইতে Tra 
অন্য জন যাইবারে নিষেধ কাঁরবে ॥* - 
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনবাস মাঁতমান। 
দবারপাল রাখলা হইয়া সাবধান ॥ 
প্রভুর পরম পান্র গঙ্গাদাস িপ্র। 
শ্রীনিবাস তারে দ্বারী কারলেন ক্ষিপ্রা। ৩. - 
ভগবান শ্রীবাসেরে কাহলেন পানঃ। 
নারদ হইবে তুমি মোর বোল শুন॥ 
শরক্রাম্বর ব্রহমচারী তোমার স্নাতক। 
এবে শুন যে-যে জন হইব গায়ক 
শ্রীরামাদ তোমার যে তিন সহোদর। 
আচার্যরত্ব বিদ্যানিধি পণ সাধুবর ॥ 


১. প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক, পৃ. ৩৭-৩৮। 2-0. প্রেমদাসের 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়, OF অঙ্ক, পৃ. ৩৮। 


এগার ae 


- পারাশিষ্ট Pa 


+ ইহা বাহ অন্য প্রবৌশতে নাহি দিবে। 

- পরম রহস্যলীলা আজি সে হইবে॥ 
ইহা শুনি শ্রীআচার্যরক্ের ZT! 
মূরারির বধু আদি যত পতিব্রতা॥ 
শ্রীবাসের সহোদর-পত্জীর AIO! 
আগে গিয়া নৃত্যপ্থলে রহিল একাভতে॥ 
সে লীলা দেখতে তাঁরা হন আধিকারী। 
তোঁঞ আগে শ্রদ্ধা কার গেল অন;সরী ॥ ১. 
রাধাবেশে গোঁরচন্দ্র আসি প্রবোশলা॥ 
{বশ্বল্ভর বাল কেহ চিনতে না পারে। 
আকৃতি প্রকৃতি রাধা সভে মনে করে॥ ২ 


প্রভুর fem গদাধর সখী-লালিতার অভিনয় করেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে 
হইত-_ 


সাক্ষাৎ ললিতা ইহোঁ নহে গদাধর। ৩ 


প্রীমন্‌ নিত্যানন্দের অভিনয় দেখিয়া মনে হইত 
'িত্যানন্দ নহে, ইহা জরতীর খেলা। ৪ 


এইসব আঁভনয়ে মহাপ্রভু প্রভৃতে নটগণও এমন আঁভভূত হইয়া উঠিতেন যে মনে 
হইত তাঁহারা একাধারে নট হইয়া আঁভনয় কারতেছেন এবং সামাজিক হইয়া নাটকের 
রসও সম্ভোগ করিতেছেন। কাজেই এইসব আভিনয়স্থলে নট ও সামাজিকদের যে 
চরপ্রচালত প্রভেদ আছে তাহা আর থাকিত না। ভাবরসে অন্/প্রাণত মহাপ্রভু 
প্রভৃতি ভুলিয়া যাইতেন যে তাঁহারা অভিনয়মাত্র কারতেছেন। কবিকর্ণপূর এই 
লীলারও একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন + 

ওত কারিয়াই জানেন যে Oa সাধারণত সামাজিকেরাই 
অর্থাৎ দর্শকেরাই আঁভনয়-রসের দ্বারা আবিষ্ট হন। নটদের তো আঁবিষ্ট হইবার 
কথা নয়। কিন্তু অলৌকিক এইসব অভিনয়লাঁলায় এইরূপ কোনো প্রতেদ টাকে 
পারত না। কাজেই এখানে আঁভনেতারা সামাজিক ও নট দই ভাবেরই ভাবুক 


১. প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোয়। পৃ. ৩৮। > এ পৃ. ৪৬। ৩.৪. প্রেমদাসের 
চৈতন্যচন্দ্ৰোদয়, 


য়, পৃ. ৪৭ । 


বাংলার সাধনা 


হইয়া ভাবামৃত্ররসে অভিভূত হইয়া গাঁড়তেন।” 
সামাজকানাং হি রসো নটানাং 
নৈবোত পন্থাঃ pies, প্রাসদ্ধঃ। 
মলোঁকিকে বদ্তুন কো বিরোধঃ॥ ১ 


১. চৈতনাচন্দ্রোদয়, OF অংক} 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 


বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া 
দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু agate রচিত হইয়াছে ও হুইতেছে। 
কিন্ত বাংলা ভাবায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে 
অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত 
হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ai, মানসিক সচেতনতার 
অভাব বা অন্য যে-কোনে। কারণেই হউক, আমরা অনেকেই 
স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ 
অপরিচিত । বিশেষ, Stata কেবল বাংলা ভাষাই জানেন 
তাহাদের চিত্তান্থশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় 
অনধিকারী বলিয়! যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাহাদের 
নিকট wa) আর ধ্বাহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাহার! 
ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংল! সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারিতেছে না। 

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি 
প্রধান কর্তব্য । বাংল! সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাজুখ 
হইলে চলিবে ন!। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী 
হইয়াছেন | 

১৩৫০ সাল হইতে এ যাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৯খানি 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। 

পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে | 


